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সাধারণ পরিচিতি 


মালদা জেলার নাম “মালদা” হলো কেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 
বিতর্ক আছে। ধরা হয়, ফার্সী “মাল” এবং বাঁংল! “দহ' এই ছুটি শব্ষের 
মিলনেই মালদহ নামের উৎপত্তি । মালদহের চলতি রূপ মালদা, ফার্সী 
“মাল' শব্দের অর্থ সম্পদ আঁর বাংলা “দহ শন্দের অর্থ সাগর । অর্থাৎ 
সম্পদের সাগর এরকম কিছু একটা বোঝাতে গিয়েই মালদহ নামটা 
এসেছে। মধ্যযুগে এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে 
উঠেছিল। তার থেকেই এরকম একটা নাম আসা খুবই স্বাভাবিক। 
মালদহ নামকরণ নিয়ে আর একটি মতবাদও প্রচলিত আছে। এই 
অঞ্চলে একসময় “মলদ" নামে এক কৌমগোষ্ঠী (৮:) বসবাস করতো | 
এদের বর্তমান প্রজাতি বসবাস করে বিহারের রাজমহল পাহাড়ের কাছে। 
এদের বলা হয় মালপাহাড়ী। অনেকের মতে “মলদ' শব্দ থেকেই 
মালদা, মালদহ - ইত্যাদি নামগুলে। এসেছিল | 

মালদ। জেলা ২৪০৪১ থেকে ২৫০৩২৩০" উত্তর অক্ষাংশে এবং 
৮৭০৪৮ থেকে ৮৮০২৮" পূর্ব ভদ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত 
মহানন্দ। নদী মালদা জেলাকে ছুটো সমান অংশে বিভক্ত করেছে। 
মহানন্বার পূর্ব তীরবর্তাঁ অঞ্চলকে বরিন্দ বলা হয়। পশ্চিম তীরবর্তী 
অঞ্চলকে আবার বিভক্ত করেছে কালিন্দ্রী নদী । কালিন্দ্রীর উত্তর তীরস্থ 
এলাক। টাল এবং দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ারা নামে পরিচিত। 

মালদা জেলার উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর জেল! এবং দক্ষিণে মুশিদাবাদ 
জেলা, এর পূর্বদিকে বাংলাদেশের পূর্বদিনাজপুর জেলা ও পশ্চিমে রয়েছে 
বিহারের পূর্নিয়া জেল! । মালদ! জেলার বর্তমান আয়তন ১,৩৯২ বর্গমাইল 


২ মালদ। 


মালদা জেল! গঠনের একটি সুদীর্ঘ প্রশাসনিক ইতিহ!স আছে। 

10017912910) [39011601) এর বিবরণ থেকে আমর। জানতে পারি 
যে ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে মালদা কোন আলাদা জেল! ছিল 
না। বর্তমান মালদা জেলার কিছু অংশ ছিল পুণিয়া জেলায় । বাকি অংশ 
ছিল দিনাজপুব জেলার অন্তুভূক্তি। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 
তৎকালীন এক পুলিশ সুপার সরকারকে দিনাজপুর ও পুরিয়ার কতগুলো 
জায়গার আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা জানান । তর রিপোর্টে বল। হয় 
যে পুণিয়া জেলার কালিয়াচক, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট ও গর্গরিবা অঞ্চলে 
এবং দিনজাপুব জেলার মালদা ও কাঁলিয়াচক থানায় চুরি, ছিন্তাই, 
ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এর কারণ দর্শীতে 
গিয়ে উক্ত পুলিশ সুপার বলেন যে জেল। সদর থেকে এই অঞ্চলগুলোর 
দূরত্ব এই ধরনের অগ্রীতিকব ঘটনার মূল কারণ। উদাহরণ হিসাবে 
তিনি বলেন যে কালিয়াচক পুণিয়া থেকে ১০০ মাইলের বেশি দূরে 
অবস্থিত। 

কিছু দ্রিনের মধ্যেই ফল পাওয়া গেল। বর্তমান মালদা জেলার 
থানাগুলো এবং তাব সাথে শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল এবং 
গোমস্তাপুর থানাগুলোকে দেখাশোনা কবার জন্য একজন জয়েন্ট 
ম্যাজিস্টেট ও একজন ডেপুটি কালের নিযুক্ত হলেন। ১৮৩২ খ্রীস্টা্ডে 
মালদায় একটি ট্রেজারী স্থাপিত হলো৷। ধরা হয় যে এই সময় থেকে 
মালদা আলাদা একটি জেলা হিসাবে কাজ করতে থাকে | তবে ১৮৫৯ 
রস্টাব্দে জয়েন্ট ম্যাজিস্টেট পদটা উঠে যায় এবং একজন জেলাশীসক 
নিযুক্ত করা হয়। তখন মালদা ব্বতন্থ একটি জেলার স্বীকৃতি লাভ করে। 

১৮৫৯ গ্রীস্টান্দ থেকে ১৮৭৬ শ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মালদা জেলা রাজশাহী 
বিভাগের মধ্যে ছিল । তারপর যায় ভাগলপুর বিভাগে । ১৯০৫ খ্রীস্টাব্ডে 
মালদা আবার রাজশাহী বিভাগে চলে যায় । 

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্ের ১২ই আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্টের মধ্যে জানা 
যায় নি যে মালদা জেল! ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে। ১৫ই 
এবং ১৬ই আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের এক জেলাশাসকের অধীনে মালদার 
শাসন কাজ চলে। কিন্তু রাডক্লিফ রোয়েদাদের রায় অনুযায়ী ১৭ই 
আগস্ট মালদার শাসনভার পশ্চিমবঙ্গের এক জেলাঁশাসকের হাতে 


সাধারণ পরিচিতি ৬ 


হুস্তান্তরিত হয়। কিন্তু পূর্বতন মালদা জেলার শিবগঞ্ত, নবাবগঞ্জ, 
ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর _- এই থানাগুলো! দেশভাগের সময় 
পুর্ব পাকিস্তানের মধ্যে চলে যায়। এগুলো এখন বাংলাদেশের মধ্যে । 

মালদার জেল! সদরের নাম ইংরেজবাজার | মালদ1 জেলায় অন্য 
কোন মহকুমা নেই । মালদা জেলা দশটি থানায় বিভক্ত (১) ইংরেজ- 
বাজার, (২) কালিয়াচক, (৩) পুরনো বা ওল্ড মালদা, (৪) গাজোল, 
(৫) হবিবপুর, (৬) বামুনগোলা, (৭) মানিকচক, (৮) রতুয়া, (৯) খরবা ও 
(১০) হরিশ্চন্দ্রপুর । জেল! সদরকে মালদা শহরও বলা হয়। 

প্রাচীন যুগে বর্তমান ইংরেজবাজারের সামান্ত দক্ষিণে অবস্থিত গৌড় 
অঞ্চলের খ্যাতি ছিল সুবিদ্িত। মধ্যযুগে গৌড়, পাণুয়৷ ও বর্তমান ওল্ড 
মালদার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । আজকের মালদা শহর, যেটা ইংরেজ- 
বাজার নামে পরিচিত, গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ইংরেজর। আসার 
পর। ইংরেজরা এই অঞ্চলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দরে পরিণত 
করেছিল। ইংরেজরা এখানে বসতি স্থাপন করার পরই ইংলিশবাজার 
বা ইংরেজবাজার নামগুলো! এসেছিল । লোকমুখে শোনা যায় ইংরেজ- 
বাজারকে রংরেজবাঁজার নামেও ডাকা হতো । নীলকুঠির সাহেবরা 
এই শহরে রং তৈরি করতো । তাছাড়া এই শহর ছিল রং-_ এর এক 
গুরুত্বপূর্ণ বাজার । সেই থেকে হয়তো রংরেজবাজার নামট1 এসেছিল 
রং+ ইংরেজ+বাজার- এইভাবে । রংরেজবাজার নাম এখন আর 
কারুর মুখেই শোনা যায় না। 


হ 
প্রাকৃতিক পরিপার্থ 


ভূপ্রকৃতি 


মালদা জেলার ভূগ্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মালদার 
ভূমিরূপ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার । আগেই বলা হয়েছে যে মালদা 
জেলায় তিন ধরণের ভূমি দেখতে পাওয়া যায়--বরিন্দ, টাল এবং 
দিয়ারা। বরিন্দ অঞ্চল লালমাটি দিয়ে তৈরি । এখানকার মাটি উচুনীচু । 
এই মাটির তল! দিয়ে একট ঢেউ খেলানো গ্রানাইট পাথরের স্তর চলে 
গেছে । নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্র প্রয়োগ করেও এ স্তরকে বিদ্ধ করা 
সম্ভব হয় নি। ফলে এই অঞ্চলে গভীর অগভীর কোনো নলকৃপই বসানো! 
যায় না। বরিন্দ কথাট1 এসেছে “বরেন্দ্রী” শব্ধ থেকে । খুব সম্ভবতঃ এই 
অঞ্চল প্রাচীন বাংলার 'বরেন্দ্রী” বা বরেন্দ্রভূমির" অন্তর্গত ছিল । গাজোল, 
হবিবপুর, বামুনগোলা - এই জায়গাগুলো বরিন্দ এলাকার মধ্যে রয়েছে । 

কালে! রং এবং নীল রং এর মাটি দেখা যায় টাল অঞ্চলে । এক 
সময় কুশী নদী যেখান দিয়ে বয়ে যেত, সেখানকার রং কালো! । ফুলহর! 
এবং গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলের রং নীলচে । খরবা, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি 
অঞ্চল টাল এলাকার মধ্যে পড়ে। 

দিয়ারা গঙ্গার চর । এই মাটির রং নীলাভ। ইংরেজবাজার, কালিয়া- 
চক, রতুয়া থানার কিয়দংশ দিয়ারার মধ্যে রয়েছে । 


নদনদী 


মালদা জেলার ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করার পরই আসে জেলার 
নদনদীর কথা । মালদা জেলার মধ্য দিয়ে গঙ্গা, মহানন্দা, কালিল্দ্ৰী, 
টাঙ্গন, পুণর্ভবা, বেহুলা, পাগলা, ফুলহরা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদী উপনদী 


প্রাকৃতিক পরিপার্থব ৫ 


ও শাখানদী বয়ে গেছে। একসময় কুশী নদীও মালদার ভেতর দিয়ে 
প্রবাহিত হতো । এখন এই নদী বিহারে সরে গেছে। 


শঙ্গা : গঙ্গার শুরু হিমালয় পাহাড়ে গোমুখ থেকে । তারপর দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করে, বিহ্বার পার হয়ে এসে রাজমহল পাহাড় ভেদ করে 
গঙ্গা নদী মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে । পশ্চিমবাংলায় গঙ্গার এই 
প্রথম প্রবেশ। মালদা জেলায় প্রবেশ করে গঙ্গা! ছুভাগে বিভক্ত 
হয়েছে। একটি ধারা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করে পল্লা 
নাম ধারণ করেছে। আরেকটি ধার! মুশিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে, 
ভাগীরথী নাম নিয়ে, কোলকাতা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে । 


মহানন্দা : হিমালয়ের পাদদেশে পাগলাঝোড়া জলপ্রপাত মহানন্দার 
উৎসস্থল। এই নদী দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা! হয়ে, বিহারের 
অনেকটা অংশ অতিক্রম করে মালদায় প্রবেশ করেছে । মালদায় প্রবেশ 
করার আগে এই নদী বিহারের বাগজোবের কাছে দুভাগে বিভক্ত হয়ে 
যায়। এই ছুটি ধারা মহানন্দা ও ফুলহরা এই ছুই নাম নিয়ে মালদায় 
প্রবেশ করেছে । মহানন্দা ধারার বাগজোবের পরের নাম বারসই শাখা । 
আগেই বলা হয়েছে যে মহানন্দা নদী মালদা জেলাকে সমদিখগ্ডিত 
করেছে । মালদা জেল৷ অতিক্রম করে মহানন্দা রাজশাহীর গোদাগাড়ীর 
কাছে পল্সায় এসে মিশেছে । তাই মহানন্দ। পল্মার উপনদী। 


কালিক্দ্রী: মহানন্দার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলকে ছুই ভাগে ভাগ 
করেছে কালিক্দ্রী নদী। এই নদী গঙ্গার একটি শাখা । এর গতি পূর্ব- 
মুখী । নিমাসরাইয়ের কাছে এই নদী মহানন্বার সাথে মিশেছে । 


পুণর্ভবা : তিস্তার একটি শ্রোতধারা এই পৃণণ্ভবা | রাজশাহীর রুকনপুর 
ঘাটের কাছে এই নদী মহানন্দায়'মিশেছে। 


টাঙ্গন : হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে বরিন্দ এলাকার ওপর প্রবাহিত 
হয়ে টাঙ্গন নদী মুচিয়ার কাছে মহানন্দায় এসে পড়েছে । 


ভাগ্মীরথী : গঙ্গা নদী মালদা জেলায় প্রবেশ করে “ভূতনী দিয়ারা' 
নামে একটি ব-দ্বীপ স্থপ্টি করেছিল। সেখান থেকে একটি ধার৷ পঞ্চানন্দ 


ঙ মালদা 


পুর, শাছুল্লপুর ও গৌড় হয়ে মহদিপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে বাংলা- 
দেশে । এই ধারাটিই ভাগীরঘী নামে প্রসিদ্ধ। এই ভাগীরথী ও দক্ষিণ- 
বঙ্গের ভাগীরথী কিন্তু এক নদী নয়। অনেকে বলেন যে, একাদশ-ছ।দশ 
শতকে এই জলশ্রো টিকে গঙ্গার মূল ধারার থেকে খনন করে আনা 
হয়েছিল। গৌড় নগরীতে জলসরবরাহের প্রয়োজনেই না কি এই 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল । এই নদীর তটেই মালদা জেলার প্রধান শ্মশান 
ঘাট শাছুল্লাপুর অবস্থিত । 


ফুলহর1 : এই নদীটি মালদা! জেলার পশ্চিম দক্ষিণে বয়ে গিয়ে ভূতনী 
দিয়ারার কাছে গঙ্গায় মিশেছে । 


বেলুল! : সাহাপুর অঞ্চলের নিম্ন জলাভূমি থেকে উৎসারিত হয়ে বাংলা- 
দেশের নবাবগঞ্জের কাছে মহানন্দায় মিশেছে বেহুল! নদী | জনশ্রুতি 
আছে, বেহুল! লক্ষ্মিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে ভাসতৈ ভাসতে কালিন্দ্রী নদী 
হয়ে এই নদীতে এসেছিলেন । তাই এই নদীর নাম বেহুল| | 


পাগল। : পঞ্চানন্দপুরের কাছে ভাগীরথীব মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে 
মালদা জেলার বাভীটোল! ও মোথাবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
পাগলা নদী কালিয়াচকে এসেছে । এখানে গঙ্গার আর একটি শাখাধারার 
সাথে পাগলা নদী মিলিত হয়েছে । গঙ্গার এই দ্বিতীয় ধারাটিও পাগলা 
নামে পরিচিত। এই ধারাটি গঙ্গার মূলধারা থেকে বেরিয়েছে ফরাকার 
কাছে চরবাবপুর এলাকায় । ছুই পাগল! কালিয়াচকে মিলিত হয়ে মহদী- 
পুরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে । 


জলবান়ু, 


গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে তীব্র ঠাণ্ডা, মালদার জল- 
বায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য । মালদা জেলার গোটা বছরকে মোটামুটি চার 
ভাগে ভাগ করা চলে । ইংরাজী মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্ 
কাল। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যস্ত চলে বর্ধাকাল । অক্টোবর 
মাস থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়টাকে হেমন্তকাল বলা চলে । 


প্রাকৃতিক পরিপার্খ ৭ 


এই সময় উত্তাপের তীব্রতা কমে আসে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। এই 
সময় সন্ধের পরই বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে । নভেম্বর মাসের বাকি 
সময় থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্বস্ত চলে শীতকাল । 

গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম হাওয়া বইতে থাকে, স্ূধের 
প্রথর তাপ গরমকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মালদা! জেলার জলবায়ুর 
অন্যতম বিশেষত্ব এইযে, গ্রীক্মকালে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমা 
বাতাস বইতে থাকে । গ্রীষ্মকালীন এই বাতাসকে 'পছিয়া” বাতাস বলা 
হয়। “পছিয়া' কথাটা এখন লোকমুখে “পইচ্ছা” রূপ ধারণ করেছে, 
'পছিয়া” বা “পইচ্ছা” এই কথাগুলে। এসেছে পশ্চিমা! কথা থেকে । এই 
“পছিয়া” বাতাস এক এক সময় এমন তীব্র গতিতে বইতে থাকে যে, 
গ্রামের লোকের। দিনের বেলায় তাঁদের উন্ুন ধরাতে পারেনা । আগের 
দিন রাত্তিরেই তাদের পরের দিনের রান্না করে রাখতে হয়। গ্রীষ্মকালে 
বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড়ও মালদ জেলাকে আঘাত 
করে। ঝড় হয়ে যাওয়ার পরই আবহাওয়া অনেকট। শীতল হয়ে যায়। 

বর্ধাকালে বৃষ্টিও কম হয় না, মালদ। জেলায় বাধিক বৃষ্টিপাতের গড় 
৬০ ইঞ্চি থেকে ৬৫ ইঞ্চি । একসময় বরিন্দ এলাকার প্রচুর শালবন 
ছিল। এখন অনেক বন কেটে ফেলায় বৃষ্টিপাতের পবিমাণ এ অঞ্চলে 
কিছুটা হ্রাস পেয়েছে । তবুও ইংরাজী জুলাই-আগস্ট মাসে প্রায়ই ব্ 
বিদ্যুৎ সহযোগে প্রবল বর্ধা নামে । সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মৌন্ুমী বায়ু 
মালদ। জেলায় বইতে থাকে । 

উত্তরে বাতাস আর শুকৃনো আবহাওয়া, মালদা! জেলার শীতকালীন 
বৈশিষ্ট্য । এই সময় খুব ঠাণ্ডা পড়ে। গ্রামগঞ্জের মানুষেরা! আগুন জ্বেলে, 
তার চারপাশে বসে শীত তাড়াবার চেষ্টা করে। ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত 
শৈত্য প্রবাহ মালদা জেলাকে আচ্ছন্ন করে রাখে । শীতকালে প্রায়ই 
কুয়াশা পড়ে । এক এক দিন শীতকালে, কুয়াশার জন্ত বেলা ১১টা ব৷ 
১২টার আগে সূর্যের মুখ দেখা যায় না। 

গ্রীষ্মকালে মালদ! জেলা তাপমাত্র৷ ৩৮ সেন্টিগ্রেড পর্ধস্ত ওঠে। 
আর শীতকালে সর্বনিয় তীপমাত্রা ১১০ সেন্টিগ্রুড | 


বনজঙগল 


বনজঙ্গল মালদা জেলার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করে আছে। মালদ! জেলার হালুয়া অঞ্চলে একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল 
আছে। প্রায় ৩৫০.০১ একর ধরে এই অরণ্যভূমি বিস্তৃত । এইটি 
ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই জেলায় অনেক বনভূমি আছে। সেগুলোর 
মধো কালন] জঙ্গল, মহাদেব বটি জঙ্গল, জামালপুর জঙ্গল, পথেরবাণপুর 
জঙ্গল বিখ্যাত। পথেরবাণপুর জঙ্গলটিই সব থেকে বড়--১৫৭.৯১ 
একর। ভাসা জমিতে নলখাগড়। এবং কম জলা জায়গায় হিজল গাছ 
জন্মায় । বরিন্দের জমি কটাল নামে একটি কাটা গাছে পূর্ণ । পাকুয়া 
হাটের কাছে, শাল, তাল, শিমুল, বাবুল ইত্যাদি গাছ দেখতে পাওয়া 
যায়। জেলার বিভিন্ন স্থানে পিপুল, পাকুড়, বাঁশ প্রভৃতি গাছও রয়েছে । 
ষাটের দশকে বনজঙ্গল থেকে জেলার বাধিক আয় ছিল বছরে চল্লিশ 
হাজার টাকার মত। এখন তা আরও বেড়ে গেছে । ষাটের দশকের 
শেষাশেষি সময় থেকে পতিত জমিগুলোতে শিশু, কদম, ইউক্যালিপটাস 
ইত্যাদি গাছ বসানে। শুরু হয়েছিল । 

মালদা জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে তত আর আম বিখ্যাত। 
যেখানে তুতের চাষ হয়, সে জায়গাকে জুয়ার বল হয়। রবিশস্তের মধ্যে 
কলাই, খেঁসারী, যব, তিসি, সরষে, ছোলা বিখ্যাত। আম কাঠ দিয়ে 
আসবাবপত্র আর বাবুল কাঠ দিয়ে গাড়ির চাক তৈরি হয় । 


৩ 
মালদার মানুষ 


(লোকসংখ্যা : ১৯৮১ শ্রীস্টাব্দের আদমন্তুমারী অনুযায়ী মালদা জেলার 
মোট জনসংখ্যা ২০.৩৫,০০৯, তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১০,৪৩,৬৩৪ জন 
আর মহিলার সংখ্যা ৯,৯১,৩৭৫ জন । গত কয়েক দশকের জনসংখ্যার 
হিসাব দেওয়া হলো! । 


বছর জনসংখ্যা হাস-বৃদ্ধির সংখ্যা হাস-বৃদ্ধির% 
১৯০১ ৬,০৩,৬৪৯ স- 
১৯১১ ৬৯৮১৫৭৪ + ৯৪৮৯৬ ১৫৭২ 
১৯২১ ৬,৮৬,১৭৪ _--২,৩৭০ _-১,৭৭ 
১৯৩১ ৭৭২৩ ০৭৪৪ ০ + ৩৪,২৬৬ -+ ৪.৯৯ 
১৯৪১ ৮,৪৪,৩১৫ +১,২৩১৮৭৫ +১৭.১৯ 
১৯৫১ ৯,৩৭,৫৮০ +৯৩,২৬৫ + ১১,০৫ 
১৯৬১ ১২,২১,৯২৩ +২,৮৪,৩৪৩ +৩০.৩৩ 


ধর্ম : মালদ! জেলায় প্রধানত মুসলমান এবং হিন্দু এই ছুই ধর্মের লোক 
দেখতে পাওয়া যায়। জেলায় শ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী লোকও আছে । মাঝে 
মধ্যে দু-এক ঘর জৈনও দেখতে পাওয়া যায়। 

জেলার সদর মহকুমা ইংলিশবাজার থানায় প্রচুর উচ্চবর্ণ হিন্দু বাঙালী 
দেখা যায়। বাংলা ভাগের অনেক আগে থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে কাজকর্মের খোঁজে হিন্দু বাঙালীর এখানে আসতে শুরু করে। 
এখনও তাদের আসার গতি অব্যাহত রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্ণের 
হিন্দুদের বাস। 


১০ মালদা 


অন্যান্য জাতি : নিম্নবর্ণ নমশুদ্র দীং হিন্দুদের মধ্যে আছে নগর-ধানুক- 
টাই প্রভৃতিরা। কালিয়াচক অঞ্চলে বেশ কিছু ঘোষও দেখতে পাওয়া 
যায়। 

একসময় বিহার থেকে এসে দিয়ারার চরে বা বরিন্দের গঞ্জে ঘর 
বেঁধেছিল একদল মানুষ । এদের খোট্টা বলা হয়। এরাও ধর্মে হিন্দু । 
দিয়ারা এবং টালের বিস্তৃত জমি ধরে মৈথিল ব্রাহ্মণদের বাস। এদেরও' 
আদি বাস বিহার । 

ইংলিশবাজার শহরে কিছু মাড়োয়ারীও বসবাস করে, তারা এসেছিল 
ব্যবসায়ের স্থত্রে। বহুদিন থাকার ফলে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে 
এই মাড়োয়ারীরাও 'আঁচার আচরণে বাঙালী বনে গেছে । এর। ছুভাগে 
বিভক্ত-_আগরওয়ালা' এবং মাহেশ্বরী। আগরওয়ালারা জৈন আর 
মাহেশ্বরীরা হিন্দু । 

জেলার বরিন্দ এলাকায় প্রচুর আদিবাসী রয়েছে ৷ তাদের মধ্যে 
সাওতাল, রাজবংশী, পলিয়া, কৌচ, মুণ্ডা, ওরাও প্রভৃতির বিখ্যাত । 
সাওতালর! ধর্মের দিক দিয়ে চারটি দলে বিভক্ত-_খেরোয়ার, সাঁওতাল, 
হিন্দু এবং শ্বীষ্ান । শ্রীষ্টানদের মধ্যে আবার ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্ট এই 
ছু-ধরনের খ্রীগ্ঠানই দেখতে পাওয়া যায় । রাজবংশী, পলিয়া, মুণ্ডা, ওরাও 
এদের অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী | 

জেলার দিয়ার! এলাকার কিয়দংশে বাদিয়া মুসলমানদের বাস। 

দিয়ারা ও টালের অন্তর্গত রতুয়া, ইংলিশবাজার এবং মানিকচক 
থানায় কয়েকটি অভিজাত মুনলম।ন পরিবার বসবাস করেন। এরা 
এসেছিলেন বিহারের দ্বারভাঙ্গ! অঞ্চল থেকে | এছাড়া জেলার বিভিন্ন 
স্থানে পাঁঝরা, কুঁঝড়া, মোমিন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মুসলমান 
অধিবাসী রয়েছে । 


ভাঁষা : মালদা জেলার মানুষ মুলত বাংলা ভাষায় কথা বলে। গ্রাম- 
অঞ্চলের দিকে গেলেই কিন্তু বিহারী কথার টান শোন! যায়। মৈথিল 
ব্রাহ্মণরা হিন্দী এবং বাংলা ভাষ! মিশিয়ে এক মিশ্র ভাষায় কথা বলে। 
মৈথিল অধ্যুষিত এলাকায়, বিশেষত মানিকচক ও রতুয়া থানার তথা- 
কথিত নিয়বর্ণের হিন্দুরা এবং মুললমানরাও এ একই ভাষায় কথ বলে। 


মালদার মানুষ ১১ 


ছিন্দী আর বাংল! মেশানো এই কথা ভাষাকে মালদায় খোট্টা ভাষা 
বলা হয়। 

টাল-দিয়ারার অভিজাত মুসলমানরাও খোট্রা ভাষাতে কথা বলে । 
তবে তাদের ভাষা আর মৈথিলদের ভাষার মধ্ো সামান্ত তফাত আছে । 
মৈথিলদের ভাবাতে ভোজপুরী ভাষার প্রভাব স্তুস্পষ্ট। আর অভিজাত 
মুসলমানদের কথায় উদর টান ধরা পড়ে। 

আদিবাসী সীওতাল বা কোচের তাদের নিজেদের ভাষাতেই কথা 
বলে। 

মালদা! জেলার বাংলাভাষী লোকদের কথাতেও একটা টান শোন 
যায়। বাক্যের প্রথম এবং শেষ শব্দটি তারা টেনে অনেকক্ষণ পর্যস্ত 
উচ্চারণ করে। মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলে যারা নিপাট বাংলা বলে, 
তাদের কথাতেও বিহারী প্রভাব রয়েছে । যেমন আমি কে হামি, 
আমারকে হামার ইত্যাদি । একসময় মালদ। জেলার বেশ কিছু অঞ্চল 
বিহার রাঁজ্যের পুণিয়া জেলার সন্নিকটবর্তাঁ ছিল বলেই হয়তে৷ কথার 
ভাঁজে বিহারী প্রভাব এখনও বর্তমান | 


বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠী 


ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, প্রসঙ্গত বেশ কিছু কৌম গোষ্ঠীর 
কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । এই সব কৌম গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, 
আচার আচরণ, প্রথ। সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলার প্রয়োজন 
আছে। 


সাওতাল : মালদা জেলার কৃষিজীবী অমুসলমানদের মধ্যে প্রথমেই 
নাম করতে হয় সীওতালদের | আগেই বল! হয়েছে যে ধর্মের দিক দিয়ে 
এরা চারটি ভাগে বিভক্ত : গ্রীষ্টান, হিন্দু খেরোয়ার এবং সীওতাল। 
্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী সাওতালদের সংখ্য। খুব বেশী নয়। তার! যে সব এলাকায় 
বসবাস করে সেখানে কয়েকটি ছোটখাটো গীর্জা আছে। হিন্দু 
সাওতালদের সত্যম শিবম সম্প্রদায়ের লোক বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের 
উন্তব হয়েছে ১৯০৫ শ্রীস্টাব্ধের কাছাকাছি কোন সময়ে। দিনাজপুর 


১২ মালদ। 


জেলার কাশীশ্বর চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোক এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
সত্যম শিবম্‌ সপ্প্রদায়ের সাওতালরা শুকর বা মুরগী খায় না । 

বিহার রাজ্যের এক হিন্দু ধর্মনেত৷ খেরোয়ার সাওতাল সম্প্রদায় স্থষ্টি 
করেছেন। এই সম্প্রদায়ের সাওতালদের গায়ের রং অন্যান্ত সাওতালদের 
থেকে কিছুটা ফর্স। | এরা মাংস এবং পচাই খায় না। এছাড়। সাধারণ 
সাওতালদের সাথে তাদের বিশেষ কোন তফাত নেহ। 

সাধারণ স্াওতালর! মোট ১২টি গোত্রে বিভক্ত- মুমু কিন্তু, হেম- 
ক্রোম, হাসদা, সোরেণ, টুড়ু, বেসরা, বাস্কে, চোবে, বেদিয়া ও পাউরিয়া । 
এগুলোই তাদের গোত্র । একই গোত্রের সাঁওতাল ছেলে সেই গোত্রের 
মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না। অন্য গোত্রের সাথেই কেবল বৈবাহিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 

সাঁওতালরা দলবন্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে । উৎসব অনুষ্ঠানে 
মাথায় লাল ফুল গৌঁজা সাওতালি মেয়েদের বৈশিষ্ট্য । সামাজিক অনুষ্ঠান- 
গুলো পালিত হয়__সীওতাল সর্দারদের নির্দেশ অনুযায়ী । সীাওতালদের 
সর্দারকে বলা হয় মাঝি । সকলেই মাঝির নির্দেশ পালন করে চলে। 
মাঝির আদেশ না৷ মানলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। সাঁওতালরা তাদের 
শিকারের জন্ এবং আত্মরক্ষার জন্ত তীর ধনুক ব্যবহার করে । 

কোনো সাওতাল ছেলে বা মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে জন্মের পর তৃতীয় 
বা পঞ্চম দিনে একটি অনুষ্ঠান হয় । এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় নাঁপতা। 
বংশের প্রথম ছেলের নাম রাখা হয় তার ঠাকুর্দার নাম অনুসারে | পিতা- 
মহীর নাম পায় বংশের প্রথম মেয়ে। নামকরণ পৰ চুকে গেলে সকলকে 
ফুল জল ছেটানো হয়। তারপর উপস্থিত অতিথিরা নিমপা!তার গুড়ো 
দিয়ে সেদ্ধ করা ভাত খায়। সন্তানের পাঁচব্ছর বয়স হলে, আরেকটি 
অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম সাখী। মেয়েদের বুকে বা 
কোনে! একটি হাতে রেখাঙ্কনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে । 

সাওতালদের মধ্যে ঘটকের সাহায্যে বিয়ে ঠিক করার রেওয়াজ 
আছে । আবার কোন ছেলে ব৷ মেয়ে নিজেরাই পাত্রপাত্রী পছন্দ করে 
নিতে পারে । বিয়ে নাকচ করার ক্ষমতা কেবলমাত্র মাঝিরই আছে। 
বিয়ের রীতিতে এখনও নারীহরণ পদ্ধতি রয়েছে । তবে এখন তাতে 
আধুনিকতার ছোয়৷ লেগেছে । এখন আগে থেকেই মেয়ে পছন্দ হয়। 


মালদার মানুষ ১৩ 


তারপর মেয়ে পক্ষ যায় কাছের কোন গঞ্জে বা হাটে | ছেলে পক্ষ ওখানে 
গিয়ে কন্তাকে হরণ করে। কন্তা হরণ করার আগের মুহূর্ত পর্যস্ত উভয় 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধের একটা অভিনয় চলে । সবশেষে, কন্তা বিজয়ী বীরের 
গলায় বরমাল্য তুলে দেয়। তারপর একদিন বিয়ে হয় এবং সামাজিক 
ভোজ হয়। প্রাকবিবাহ যৌন মিলনে সাওতাঁলদের মধ্যে কোন সামাজিক 
বাধা নেই। কন্তা গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যস্ত বিয়ে 
হয় না। 

নিজেদের স্থৃবিধামত সীওতালরা মৃতদেহ দাহ করে বা! কবর দেয়। 
কাঠ সংগ্রহ করতে পারলে মৃতদেহ দাহ করাই তারা পছন্দ করে । কোন 
সাওতাল মারা গেলে, গ্রামের সব সীওতালই উপস্থিত থেকে মৃতের প্রতি 
শ্রদ্ধা জানায়। 

অধিকাংশ সীওতালই কৃষিজীবী । তাদের কেউ বা আধিয়ার, কেউ 
বা ক্ষেতমজুর । আবার কিছু সাওতাল ছেলে প্রায়ই তীরধনুক এবং কুকুর 
সঙ্গে নিয়ে শিকারে বের হয়। সঙ্গে মুড়ি চিড়ে ইত্যাদি বেঁধে নিয়ে যাষ। 
তিনচার দিন বাড়ির বাইরে থেকে, এ মুড়ি, চি'ড়ে দিয়েই ক্ষুন্িবৃত্তি করে, 
খরগোস, সাপ, ইছুর, পাখী প্রভৃতি শিকার করে তারা ঘরে ফিরে 
আসে। 

এই স্াওতালরা৷ মালদা জেলায় এলে। কোথা থেকে ? আর কেনই 
বা এলে। ? এই নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে । তার মধ্যে দুটো মতই 
গুরুত্বপূর্ণ । একটি হচ্ছে যে-উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নীলকুঠির 
সাহেবরা, নীল তৈরির কারখানাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করানোর জন্য, 
বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রচুর সাওতাল এনেছিল । সাহেবর! 
তাদের লাভের হারকে চড়া করবার জন্থই দারিদ্র্য কবলিত আদিবাসী 
অধ্যুষিত এলাকা! থেকে সস্তায় শ্রমিক আমদানী করেছিল। 

মালদ! জেলায় সাওতালদের বসতি গড়ে ওঠার আর একটি কারণও 
রয়েছে । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনায়, সীওতালর৷ 
ওপনিবেশিক শাসন এবং সামস্ততান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করেছিল । ফলে অকথ্য সরকারী দমন গীড়ন নেমে এসেছিল 
তাদের ওপর । যখন সরকারী অত্যাচারের চাপে, সাওতালদের প্রতিরোধ 
ভেঙে পড়েছিল, তখন বেশ কিছু সাওতাল এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়ে 


১৪ মালদা 


তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। একদল বিদ্রোহী সাওতাল এই ভাবেই প্রাণ 
বাচানোর তাগিদে মালদ। জেলায় এসে বসতি গড়েছিল । 


রাজবংশী : সংখ্যায় সাঁওতালদের পরেই রাজবংশীদের স্থান। তারা 
বলে যে তারা কোচবিহারের রাজার বংশোদ্ভুত। আবার কারুর মতে 
রাজবংশীদের আদি বাসস্থান ছিল কামরূপ । খেমদের আগে নাকি 
কামরূপের শাসনকর্তা ছিল রাঁজবংশীর।ই | যাই হোক, এগুলোর 
সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে মালদার রাজবংশীরা যে 
ভোটবর্ী বা মোঙ্গলিয়ান গোষ্টীর লোক, তা তাদের চেহারা দেখলেই 
বোঝা যায়। কোন কোন রাজবংশী বজ্ঞোপবীত ধারণ করে । তাদের 
পদবীও বৈচিত্রপূর্ণ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সিংহ, সিংহরায় 
এবং সরকার পদবীও গ্রহণ কবেছে। রাজবংশীরা সাধারণত বঙ্গাল নামে 
পরিচিত। যে এলাকায় তাদের বাস, সেই এলাকাকে বঙ্গাল পাড়া 
বল৷ হয়। রাজবংশীদের দলপতিকে বলা হয় মহৎ আর মগ্ডল, মহত্রা 
নিবাচিন হয় তাদের গোত্র থেকে । আর মণ্ডলদের মনোনীত করে 
ভূম্বামীবা ৷ কুড়িজন মহঠের ওপর একজন রাজা থাকে । কোন মহতের 
ওপর 'অসন্তষ্ট হলে সাধারণ রাজবংশীরা এই রাজার কাছে নালিশ 
জানায়। রাজার একজন দেওয়ান থাকে । দেওয়ান আবার একজন 
বারিক মাবফত অভিযুক্ত মহতের বিচার করে। কৃষিকার্ষে রাজবংশীরা 
বিশেষ পটু । তরিতরকারী এবং তামাক ফলনে এদের দক্ষতা 
অনস্বীকার্য । রাজবংশীদের মধ নিকা প্রথা এবং বিধবা প্রথা চালু 
আছে । তাছাড়া বয়েছে ডাঙ্গ্য়। প্রথা__অর্থাৎ মেয়েদের পছন্দ মত পুরুষ 
রাখার প্রথা । বর কনের বাবাকে যৌতুক দেয়। তাছাড়া কনে বাড়ির 
ভোজের খরচও বরকেই দিতে হয় । 

মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্ু ধর্ম আর বেষ্ঞব ধর্ম একত্রিত 
হয়ে রাজবংশীদের মধ্যে একটা নতুন ধর্ম স্থষ্টি হয়েছে । তবে অধিকাংশ 
রাজবংশীরাই বৈষ্ণব । 


পলিয়া : পলিয়ার৷ হুভাগে বিভক্ত । সাধু পলিয়া এবং বাবু পলিয়।। 
বাবু পলিয়াদের আচার আচরণ অনেকট। রাজবংশীদের মতই । সাধু 
পলিয়াদের আচার আচরণ আবার অন্য ধরনের | এরা নিরামিষভোজী । 


মালদার মানুষ ১৫ 


সাধু পলিয়ারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে এবং যজ্ঞোপবীত ধার্ণ 
করে। এদের মধ্যে বিধবা! বিবাহের প্রচলন নেই। এরা মোটামুটি ভাবে 
উচ্চবর্ণের হিন্দ্রদের আচার অনুষ্ঠান মেনে চলার চেষ্টা করে। তামাশা 
করে বলা হয় যে কোন একসময় এর] যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে 
গিয়েছিল । তার থেকেই ন। কি তাদের পালিয়৷ বা পলিয়া বলা হয়। 


দেশী: দেশীরা নিজেদের গৌড়দেশী হিসেবে পরিচিত করে । সম্ভবত 
গৌড়র।জ্যের পতনের পর এদের পূর্বপুরুষের গৌড়ের কাছাকাছি কোন 
জায়গাঁয় বসবাস শুক কবেভিলেন। এদের রীতিনীতি অনেকটাই বাজ- 
বংশীদের মত । 


কোচ : ভোটবর্মী বা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অধিবাসীদের মধ্যে কোচেরাই 
সব থেকে অনুন্নত এবং অনগ্রসর | এরা শিবের উপাসক | পূজাপাৰনে 
এবা কবুতর বলি দেয় এবং তার রক্ত পান কবে। এদের মধ্যে এখনও 
বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। 


বাদিয়া : কালিয়াচক, মানিকচক এবং রতুয়া থানা অঞ্চলে বাদিয়াদের 
বাস। এদের শেবশাবাদিয়া বলা হয়। মাঁলদাই উচ্চারণে এদের শির্শা- 
বাদিয়া বলা হয়। কারুর মতে এরা পাঠানরাজ শেরশাহেব বংশোদ্ভত। 
তাই এদের শেরশাবাদিয়া বলা হয়। কেউ কেউ বলেন শেরশাঁহ, 
মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে যখন পরাস্ত করে গৌড় থেকে বিতাড়িত 
করেছিলেন, তখন শেরশাহের সৈন্য হিসাবে বাঁদিয়ারা গৌড়ে এসেছিল । 
এদের আদি বাসস্থান ছিল আফগানীস্থানের উর অঞ্চলে । তার থেকেই 
বাদিয়ারা শেরশাবাদিয়া হিসেবে আখ্যাধিত। আবার আরেকদল 
পণ্ডিতের বক্তব্য একটু অন্যরকম । এরা শেরশাহের সাথেই গৌড়ে এসে 
আবাদ বা বসতি গড়ে তুলেছিল। তাই এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল 
শেরশাহ বাদ, শেরশীহ বাদ পরগণার অধিবাসীরাই নাকি শেরশাবাদিয়া। 

বাদিয়ারা ধর্মে মুদলমান। তবে মুসলমীন ধর্মের কোঁন মতধারাকে 
এরা অন্ুসরণ করে, তাই নিয়ে হুধরনের বক্তব্য প্রচলিত আছে । একটি 
বক্তব্য হলো যে এর! অধিকাংশই হানিফী সম্প্রদায়ের মুসলমান । অন্য 
মতটি বলে যে হানেফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলী-_মুসলমান ধর্মের 
এই চারটি মতধারার মধ্যে এরা কোনটাই অনুসরণ করে না । এরা বলে 


১৬ মালদ। 


এর৷ নাকি খোদ মহম্মদীয় মতের অনুসারী | এর! নিজেদের লা-মজহাবী 
বলে পরিচয় দেয়। এই কথার অর্থ হলো, এরা প্রচলিত এই চারটি 
সম্প্রদায়ের বাইরে । মজহব. মানে ধর্ম এবং লা মানে নয়। বাদিয়াদের 
ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে প্রচলিত এই ছুটি মতবাদের মধ্যে শেষেরটিকে সঠিক 
বলে মনে হয়। 


পাঁঝর! : এরা মাছের ব্যবসায়ে লিপ্ত । ধর্মের দিক দিয়ে এরা মুমল- 
মান। এদের মেয়েদের মধ্যে সিছুর পবার চল আছে। 


কুঁঝড়া : এরাঁও ধর্মে মুসলমান । এর! কথা বলে খোট্র! ভাষায় । 


মোমিন : কালিয়াচক থানার বিস্তীর্ণ এলাক! ধরে মোমিন সম্প্রদায়ের 
মুসলমানদের বাস । এদের জোলাও বলা হয়। এদের আদি পেশা ছিল 
তাতের কাজ করা । বাদিয়া, পাঝড়া, কুঁঝড়া মোমিন ছাড়াও মালদা 
জেলায় শেখ সম্প্রদ।য়ের মুসলমানর। বাস করে। এরা অভিজাত 
মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হয়। 


মৈথিল : দ্রিয়ারা ও টালের দীর্ঘ ভূমিরেখ। ধরে মৈথিল ব্রাহ্মণদের বাস। 
বল! হয় যে, মানসিংহের গৌড় অভিযানের সময়, এর! সৈনিক হিসেবে 
এসেছিল । এদের আদি বাসস্থান বিহারের মিথিলা অঞ্চল | 


নাড়েগুস্তি : মহানন্দা নদীর পশ্চিম অংশে মুসলমান ধর্মাবলম্বী একদল 
লোক রয়েছে, যাদের বল৷ হয় নাড়েগুস্তি। শোন যায় যে আগে এর! 
নদীয়! জেলায় বসবাস করতো৷ | তার! হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু বন্ধ 
শতাব্দী পূর্বে এর! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাবপর নদীয়া ত্যাগ করে 
তার! রাজশাহী জেলার নাটোর অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় । কিন্তু তাঁদের 
বসতি গড়ে ওঠার মত, প্রচুর জমি নাটোর অঞ্চলে ছিল নাঁ। তখন তার৷ 
রাজশাহী জেলা থেকে গৌড় এবং পাগুয়া অভিমুখে যাত্রা করে এবং 
মালদা] জেলায় বসতি গড়ে তোলে । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদের 
মালদা জেলায় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে ধরা হয়। যদিও এর ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তবুও এখনও এদের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দু রীতিনীতি 
প্রচলিত আছে । যেমন এরা উৎসবে এবং পুজা পানে আলপনার ব্যবহার 
করে। প্রতি বৈশাখ মাসে এরা বুড়িমা নামে এক দেবীকে পুজো দেয় । 
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মালদা জেলার শহরাঞ্চলে পাকা দালান দেখা যায়। শহরাঞ্চলে 
অধিকাংশ বাড়িই ইট আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি । গ্রামের দিকে মাটির 
ঘর দেখা যায়। টালির ছাউনি, পাতার ছাউনি, খড়ের ছাউনি দিয়ে এই 
মাটির ঘরগুলে৷ তৈরি । ইদানীং আজবেস্টসের ছাউনিরও চল হয়েছে । 
গ্রামের দিকে ধনী কৃষক বা জোত.দাঁররা অনেক সময়ে পাকা দালানে 
থাকে । 

মালদা জেলার পুরনো মালদা (910 ?$191৭9) থানায় বিশেষ ধরনের 
বাড়ি দেখা যায়। অনেকগুলো বাড়ির ছাদ একসঙ্গে লাগানো । অর্থাং 
অনায়াসেই এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্যবাড়ির ছাদে হেঁটে চলে যাওয়া 
যায়। কিন্তু নিচে নামলে এক বাড়ির সাঙ্গে আরেকটি বাড়ির কোন 
সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকমুখে শোনা যায়, আসলে নাকি এই 
বাড়িগুলো, মধ্যযুগে এক একটা বড় ছুর্গ ছিল। আগেই বল! হয়েছে, 
স্থবলতানি আমলে এবং মোগল যুগে বর্তমানের ওল্ড মালদা শহর বিভিন্ন 
দিক দিয়ে যথেষ্ট গৌরব এবং গুরুত্ব অর্জন করেছিল। আর এই গুরুত্বপূর্ণ 
নগরীকে শক্রদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই বড় বড় দুর্গ তৈরি 
হয়েছিল। তারপর রাজ! বাদশাদের যুগ শেষ হয়ে যাবার পর যখন 
ওপনিবেশিক যুগ আরম্ত হলো, তখন পুরনো! মালদা তার পুরনো গৌরব 
হারাতে শুরু করলো । পাশের শহর ইংরেজবাজারের শ্্রীবৃদ্ধি ঘটতে 
লাগল। ইংরেজরা তাদের ওঁপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ইংরেজ- 
বাজারেই তাদের অফিস, আদালত এবং বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি গড়ে তুললো, 
পুরনো মালদা শহরের গুরুত্ব যদিও গেল কমে, এর জনবসতি গেল 
বেড়ে। কারণ পাশের শহর ইংরেজবাজার । ইংরেজবাজারের সরকারি 
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অফিসের এবং হৌসের অনেক বাবুই ইংরেজবাজার ছাড়াও বাসা বাধলে 
ওল্ড মালদা শহরে । তখনই এই হছূর্গগুলিকে তারা বসতবাড়ি হিসাবে 
ব্যবহার করতে লাগলো । সুবিধামত দেয়াল তুলে নিল। কিন্তু ছাদ 
রয়ে গেল একটাই । তাই অনায়াসেই একবাড়ির ছাদ থেকে অন্যের 
ছাঁদে চলে যাওয়৷ যায়। 


ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি : মালদা জেলায় এখনও চাষের কাজে, কুমোবের 
কাঁজে, কামারের কাজে সাঁবেককালের যন্ত্রপাতিই ব্যবহৃত হুয়। তাই এর 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই । কৃষির ক্ষেত্রে অবশ্য 
কিছু কিছু নতুন যন্ত্রপাতির আমদানি হয়েছে । পরে কৃষিসম্পকিত 
আলে।চনার সময়, এ বিষয়ে কয়েকট। কথ। বঙ্গ। যাবে । বিভিন্ন কাজের 
জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো, মালদ। জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি 
হয়। 


বেশবাস : মালদার শহর-অঞ্চলের লোকজনেব পোশাকে বিশেষত্ব কিছুই 
নেই। পুরুষেরা শার্ট, ধুতি, পাঞ্জাবি এবং মেয়েবা শাডি, সায়া, রাউজ 
ব্যবহার করে, গ্রামের দিকে পুরুষের! ধুতি বা লুঙ্গি পরে । তার! সাধারণত 
খালি গায়ে থাকে । কখনও ব৷ গায়ে জাম! বা গেঞ্জি চাপায় । মহিলাদের 
মধ্যে ব্লাউজ পরার রীতি নেই বললেই চলে, তবে এক-এক সম্প্রদায়ের 
মানুষের মধ্যে এক-এক বিশেষ ধরনের পোশাকের ব্যবহার দেখা যায় । 
যেমন সাঁওতালরা এক টুকরো কাপড় হাঁটু পর্যস্ত পরে । তাদের উধ্বণঙ্গ 
সাধাবণত অনাবৃতই থাকে । সাঁওতাল মেয়েরা পরে ডোরাকাট1 এক- 
টুকরে৷ কাপড় লুঙ্গির মতো! করে। এতে কোনে! সেলাই থাকে না । 
উধ্বীঙ্গে ওড়নার মতো আর এক টুকরো! কাপড় থাকে । এর! সাধারণত 
জুতে। ব্যবহার করে না । ইদানীং একদল সাঁওতালের গায়ে শহুরে হাওয়া 
লেগেছে । এদের মেয়েরা, শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ প্রভৃতি ব্যবহার করতে 
শুরু করেছে । আর ছেলেরা হাটু পর্যন্ত কাপড় পরার রীতি পরিত্যাগ 
করে ট্রাউজার, বুশশার্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ব্যবহার করতে শুরু 
করেছে। 

রাজবংশী পুরুষের! হাটু পর্যস্ত কাপড় পরে এবং গায়ে থাকে 
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গামছা, তবে ক্ষেতখামারে যার! মেহনতের কাজ করে এটা তাদেরই 
পোশাক । যে সমস্ত রাজবংশী লেখাপড়া শিখে শহরাঞ্চলে চাকরি করে, 
তারা পাঞ্জাবি ছাড়াও প্যাণ্ট শার্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে। রাজবংশী 
মেয়ের! বুকের ওপর গিট দিয়ে হাটু পর্যস্ত বিস্ত'ত এক ধরনের কাপড় 
পরে । এই পোশাকটাকে বল! হয় ঠেট। এর রং হয় সাদা । রাজবংশী 
মেয়েরা নিজেরাই এই পোঁশাক বুনে নেয় । 

শেরশাবাদিয়! সম্প্রদায়ের মুসলমান ছেলেরা পরে চেক লুঙ্গি, চাদর, 
আর ঢোল হাতা পাঞ্জাবি । বাদিয়৷ মেয়েরা পরে ঠেঠি, কাপা ও চাদর। 
কাপা অনেকটা লুঙ্গির মতো। এরা সাধারণত নীল ও সবুজ কাপা 
ব্যবহার করে। বাদিয়া ছেলেরা সাধারণত কাধে গামছা রাখে । আর 
যারা কিঞ্চিৎ বিত্তবান, তারা গামছার জায়গায় কাধে রাখে তোয়ালে । 
মাঝে মধ্যে, বিশেষত ধর্মীয় কারণে এরা ফেজ, বা সাদ! টুপি ব্যবহার 
করে। | 

অভিজাত মুসলমানের। পাজাম। পাঞ্জাবি পরে । যদিও এখন এদের 
মধ্যে প্যান্ট শার্টের চলই বেশি, এদের মেয়েরা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, 


শালওয়ার কামিজ সব কিছুই পরে। 


উ্সব অনুষ্ঠান ও মেল! : [7:00 সাহেবের 309050081 4৯০০০- 
01065 06 005 10150106 ০£ 7[9109. থেকে আমরা অনেকগুলো উৎসব 
অনুষ্ঠান ও মেলার কথা৷ জানতে পারি। অস্তুত ছ'টা গুরুত্বপূর্ণ মেলার 
বর্ণনা তিনি দিয়েছেন । আমরা ধরে নিতে পারি যে, উনিশ শতকের 
শেষদিকে মালদ| জেলায় 1701702-বণিত মেলাগুলো মালদার জনজীবনে 
বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল । 

[70762 দেখেছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিনে গৌড়ের কাছে বসত 
রামকেলি মেলা ৷ দোলযাত্রায় ঠিক বারো! দিন পরে গর্গরিবা অঞ্চলে 
বসত কুরীশ মেলা । ঠিক একই দিনে বসত কানসাট নামে জায়গায় 
কানসাট মেলা । বর্তমানে গর্গরিবা এবং কানসাট-_এই ছুই অঞ্চলই চলে 
গেছে, বাংলাদেশে । সুতরাং এখনও এই ছুটি মেলা প্রচলিত আছে কিনা, 
তা সঠিক জানা যায় না। ইংরেজবাজার খানার ঠিক দশ মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত টুটা জঙ্গল | এই টুটা জঙ্গলে তুলসীবিহারী মেল! নামে একটি 
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মেলা বসতো, বৈশাখ মাসের শেষ দিনে । এই অঞ্চলে কিছু ব্রাক্ষণ বাস 
করতো । যারা কখনোই দার পরিগ্রহ করত না এবং সর্বদাই তারা মহিলা- 
দের সাজে সজ্জিত থাকতো! । তার দাবি করতো যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের 
গোপিনী । এই মেলার দিনটিতে তার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৈবাহিক স্মৃত্রে 
আবদ্ধ হত। পাওয়া অঞ্চলে পেরুয়া মেল! নামে মুসলমানদের একটি 
মেল হতো । বামনগোলাতে চৈত্র মাসে মুসলমানদের আর একটি মেলা 
হতো, যাঁর নাম পোওয়াল মেলা । 

আজও মালদার গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন উৎসবকে উপলক্ষ করে প্রচুর 
মেলা বসে। মালদা জেলার সবগুলে। মেলার বিবরণ এই স্বল্প পরিসরে 
দেওয়! সম্ভব নয়। যে মেলাগুলো খুব বেশি জনপ্রিয় এবং মালদার 
জনজীবনে যে মেলা বা উৎসবগুলে৷ গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলোই কেবল 
আলোচনা করা হচ্ছে । 

[701)05-এর লেখায় যে রামকেলি মেলার উল্লেখ আমরা পেয়েছি 
সেই মেল! আজও বসে। সাতদিন ধরে এই মেল! চলে। লোকমুখে 
শোনা যায় মেলাটি প্রায় সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন । 

কোজাগরী পুণিমায় নৌকা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কোতয়ালি ও 
আড়াপুরে বাইচের মেলা বসে, মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরই সমাবেশ হয় এই মেলাতে ৷ মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে 
হয়ে আসছে। 

কোতয়ালি-অঞ্চলে মাঘ মাসের প্রতি রবিবার মেয়েরা স্ূর্যব্রত পালন 
করে। এই ্ূর্মব্রতকে উপলক্ষ করে মাঘ মাসের প্রথম রবিবার কোতয়ালি 
অঞ্চলে একটি মেলা বসে। 

নরহাট্টায় প্রায় বিঘা তিনেক জমির ওপর প্রতিবছর সিরুয়৷ উৎসবের 
মেল! বসে, প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে সাছ্ল্লাপুরে ভাগীরথীর তীরে এক- 
দিনের জন্য বসে দশহর। ্লানের মেল।। 

গম্ভীর! পুজার মেলা মালদা জেলায় এক বিশেষ আকর্ষণ । হবিবপুর 
থানার জোতগোকুল গ্রামে, রতুয়া থানার ফরিদপুর ও বেরুল গ্রামে 
গম্ভীর! পূজার মেল! বসে প্রতি বৈশাখ মাসে । খরবা থানার ক্ষেমপুর 
গ্রামেও এই মেলা বসে । 

হবিবগুর থানার বুলবুলচণ্ডী গ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরে সজনাদীঘি 
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গ্রামে প্লাওতালরা প্রতি বছর ফাল্তন মাসে একটি মেলার আয়োজন করে । 
ফাল্গুন সংক্রান্তির রাতে এই মেলার ন্মুচনা হয় । মেলায় একটি ছাতা উচু 
করে বেঁধে রাখা হয়। সীওতালরা চাদের আলোয় লক্ষ্য স্থির করে এ 
ছাতাকে তীরবিদ্ধ করে। তারপরই মেলা শুরু হয়। 

এছাডা মানিকচক থানার ধরমপুর গ্রামে প্রতি বৈশাখে বাশুলী পুজার 
মেলা, হরিশ্ন্দ্রপুর থানার গোহিল গ্রামে গোহিলচণ্ী পুজার মেলা এবং 
গাঁজোল থানার ধাওয়াইল গ্রামে কংসব্রতর মেলাগুলোও খুবই বিখ্যাত । 

মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় মহরম উপলক্ষে মেলা বসে । তবে 
রতুয়া থানার খৈলসনা গ্রামের এবং খরবা থানার কো বাইয়া গ্রামের 
মহরমের মেলা সব থেকে বিখ্যাত। 

গাজোল থানার অন্তর্গত পাওয়া গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা 
প্রতি বছর সব-এ-বরাত উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন করে । সাত 
দিন ধরে এই মেলা চলে । লোকমুখে শোন! যায় যে মেলাটি নাকি 
আটশো! বছরের পুরোনো | খুব সম্ভবত, সব-এ-বরাতের মেলাই হচ্ছে 
[701)62কথিত পেরুয়া মেল! । পাগুয়াতে বাইশ হাজারী এবং ছয় 
হাজারী নামে ছুটে! বড় মেলা বসে। এই মেলা ছুটিও খুবই প্রাচীন । 

মালদা জেলার সাওতালদের মধ্যে বাধনা-উৎনব খুবই জনপ্রিয় । 
ষদিও এই উৎসব উপলক্ষে কোনে! মেলা বসে না, তবুও এই উৎসবে সমস্ত 
স্লীওতালই যোগদান করে । মাঘ মাসের যে কোনো একটি দিনেই এই 
উৎসব শুরু হয়। তিন দিন ধরে এই উৎসব চলে । মাদল বাজিয়ে নাঁচ- 
গান করে এই আনন্দোতৎসব অতিবাহিত করে সাওতালরা | 
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মালদ! জেলার ভূমি-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা : মুশিদকুলি খার 
ভূমি-বন্দোবস্ত অনুযায়ী বর্তমানের মালদা! জেল! ছিল দিনাজপুর ও রাঁজ- 
শাহীর জমিদারির অধীনে এবং পুণিয়া ফৌজদারীর মধ্যে । মুশিদকুলির 
সময়কার নথিপত্র থেকে জান! গেছে যে ব্তমাঁন মালদা জেলার কয়েকটি 
মহলের জমার ( সরকারকে দেয় রাজন্য ) পরিমাণ ছিল বেশ অল্প । এর 
কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি । আদৌ তৎকালীন মালদা 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠেনি, না এর পিছনে অন্ত 
কারণ বর্তমান ছিল, এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ শতাব্দীর কিছু নথিপত্র উল্টেপাপ্টে দেখলে হয়তো অনুমান 
করা অসঙ্গত হবে না যে, মালদায় কৃষিকাজ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল 
অপেক্ষাকৃত দেরিতে-_-উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ১৮৫৫ শ্রীস্টাব্দে 
সাওতাল বিদ্রোহ দমনের পর প্রচুর সাওতাল প্রাণ বাঁচাতে মালদ! জেলায় 
আশ্রয় নিয়েছিল । ফলে ক্ষেত-মজুরের সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হয়তো 
হয়েছিল। জনৈক সরকারি আমলা 0০0০6] সাহেবের 2০১০: থেকে 
জানা যায় যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা, হাতোয়া এবং 
বেতিয়া এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জমিদারি “কোট অফ ওয়ার্ডসে'র অধীনে 
চলে যায়, ফলে জমির কর মারাত্মক রকম বেড়ে যায়। বর্ধিত করের 
চাপে এই সব জায়গার প্রচুর চাষী অন্ত জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন 
করে। এ ধরনের অনুমান অমূলক নয় যে, বেশ কিছু বিহারের কৃষিজীবী, 
কাছের জেল! মালদায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল । মানিকচক, মথুরা- 
পুর, ভাদে। প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর হিন্দীভাষী লোক এখনও দেখা যায়, 
যাদের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল । ১৮৬৬ শ্রীস্টাবে বিহারে যে 
ব্যাপক ছুভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সেই হুভিক্ষের উপর অজ্ঞাত-পরিচয় এক, 
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লেখকের একটি পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে। সেই পুস্তিকায় আছে যে, 
বিহারের কৃষকেরা ছুতিক্ষের করালগ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে 
বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি, তরাইয়ের দিকেও চলে যায়। সুতরাং এসমস্ত 
কৃষিজীবীদেরও মালদায় আসা কোনো বিচিত্র ব্যাপার ছিলনা। উপরোক্ত 
তিনটি তথ্য থেকে ধারণ কর! যায় যে, মালদার বেশ কিছু অঞ্চলে কৃষির 
প্রচলন খুব পুরনো! নয়। তবে এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো পর্যাপ্ত 
তথ্য আমাদের হাতে নেই । কোনে উৎসাহী গবেষক যদি মালদাঁর চর ও 
দীয়ার! অঞ্চলের ভূমিরাজন্ব সংক্রান্ত পুরনো নথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া 
করেন, তবে বেশ কিছু নতুন তথ্য মালদা! জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ 
করবে, সন্দেহ নেই । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের্* প্রচলন হবার পর মালদার ভূমিবিন্তাস কি 
ধরনের ছিল, তা আমরা জানতে পারি [77012 সাহেবের 91280501091 
£১০০001)0 ০ 732108৭] (1876) থেকে । গ্রামীণ অর্থনীতির সবোচ্চ 
শিখরে ছিল জমিদাররা । এরা বুহৎ জমির মালিক হতো । জমি থেকে 
যে কর আসতো, তার থেকে নির্ধারিত রাজস্ব তারা সরাসরি সরকারকে 
দিয়ে দিত। এর পরের স্তরে ছিল মধ্যবতাঁ কৃষিম্বত্বাধিকারী (1) 
12)০0196 19100 1)0100)| এরা জমিদারের থেকে জমি ইজার! নিয়ে 
চাষীদের দিয়ে চাষ করাতো । জমিদার ও চাষীদের মধ্যে যোগন্ত্র ছিল 
এই মধ্যবর্তী কৃষিস্বত্বাধিকারীরা | জমি ইজারা নিত বলে এদের ইজারা- 
দারও বল হতো । এদের ইজার। নেওয়া জমিগুলোকে মেয়াদি জমি বলা 
হতো৷। ইজারাদাররা জমি ইজারা নিয়ে আধি, ত্রিকুটি এবং ফরানী এই 
তিনটি ব্যবস্থার মাধ্যমে জমি চাষ করতো | আধি ব্যবস্থায় জমি ভাগ- 
চাষীদেব দেওয়া হতো । ভাগচাষীরা৷ ফসল ফলাবার পর ৩া ইজারাদার ও 
ভাগচাষীর মধ্যে সমান ছু'ভাগে ভাগ হয়ে যেত। ত্রিকুটি ব্যবস্থা-মনুষায়ী 
ফসল তিন ভাগ হতো । ছৃ'ভাগ যেত ইজারাদারের কাছে, আর একভাগ 
থাকতো ভাগচাষীর। ফরানী বিঘ! প্রতি একটি নির্ধারিত ফসলের অংশ 
ভাগচাষীকে ইজারাদারের হাতে তুলে দিতে হতো । এই ব্যবস্থায়, প্রাক- 
তিক দুবিপাকে ফসল কম হলেও ভাগচাধী রেহাই পেত না। ইজারা- 
* জেলার ইতিহাস" অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর বিভভৃত আলোচনা করা 
হয়েছে। | 


২৪ মালদা 


দারকে তার প্রাপ্য ফসল দিতেই হতো । সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবস্থাটা 
ছিল এই রকম -- ভাগচাষীরা ফসল ফলিয়ে, তার একটা অংশ দিত মধ্য- 
বাঁ কৃষিন্বতবাধিকারীদের | মধ্যবর্তা কৃষিন্বত্বাধিকারীরা সেই ফসল বিক্রি 
করে জমিদারকে কর দিত । জমিদার তার থেকে কর দিত ইংরেজ সর- 
কারকে ৷ সব থেকে দরিদ্র বর্গাদারের জমির পরিমাণ ছিল দুই বিঘা । 
'আর জেলার সব থেকে ধনী জমিদারের জমির পরিমাণ ছিল এক হাজার 
বিঘা । 

ইংরেজবাজার ও ওল্ড মালদায় বেশ কয়েক ঘর ক্ষেতমজুরের বসবাস 
ছিল । ধান কাটার সময় এদের ডাক পড়তো, জমির উপর এদের কোনো 
অধিকারই ছিল না। কাজ করানোর পর এদের দৈনিক মজুরি দেওয়া 
হাতে। ছু আনা করে। হিন্দু ক্ষেতমজুররা তাদের স্ত্রীদের দিয়ে এবং মুসল- 
মান ক্ষেতমজুররা তাদের শিশুদের দিয়েও অনেক সময় কাজ করাতো। 

তত্কালীন মাঁলদার কিছু অঞ্চলে, বিশেষত দিয়ারা অঞ্চলের কয়েকটি 
মহলে, হালহাসিলা ব্যবস্থায় জমি চাষ হতো! । এই ব্যবস্থা-অনুযায়ী একটি 
গ্রামের সকলে একজোট হয়ে গ্রামের মোড়লের অধীনে জমি চাষ 
করতো! । সকলে মিলে জমি চাষ করে ফসল ফলিয়ে, ফসলের নির্ধারিত 
অংশ সরাসরি সরকারকে দিত ! এই ব্যবস্থা-অনুযায়ী তারা অনেক সময় 
হয়তে। গ্রামের একটি অংশে চাষ আবাঁদ করতো না । এ জমি, গরু মোষ 
চড়ানোর কাজে ব্যবহার করতো । ছুই বা তিন বছর এইভাবে জমটাকে 
ফেলে রাখার পর তারা সেটীয় চায় আবাদ করতো । তখন আবার অন্য 
জমি তারা ফেলে রাখতো এবং গরু মোষ চড়াতো | আবার বছর দুয়েক 
পরে তারা পুরোনো জমিতে চাষ করতে শুরু করতো! আর ব্যাপারটা 
এরকম উল্টেপাল্টে চলতে থাকতো । কিন্তু এই ব্যবস্থা চালানোর জন্য ছুটি 
জিনিসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এক, গ্রামবাসীর উপর গ্রামীণ গো্চীর 
(ড111856 ০0120010105) কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং ছুই, জমির প্রাচুর্য । এই 
ছুটি ক্ষেত্রেই অসুবিধা দেখা! দেওয়ার জন্য মালদা জেলায় হালহাসিলা 
ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ক্রমাগত কমে আসছিল । 

এ ছাড়া মালদায় কতগুলি নিষ্কর কৃষিস্বত্বও ছিল। সরকার অথবা 
স্থানীয় জমিদার এই নিষ্কর কৃষিসত্বগুলো৷ তৈরি করেছিল । জানা যায় যে, 
মালদা জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে এক ফকির নবাব সিরাজউদ্দৌলার 


কৃষি ২৫ 


“কোন ক্ষতি সাধন করার জন্য নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে নিষচর কৃষি- 
সত্ব পেয়েছিলেন । বিভিন্ন ধরনের নিষ্কর কৃষিসত্বগুলির মধ্যে ছিল দেবো- 
স্তর (ঠাকুর দেবতার পুজার জন্ত ), ব্রহ্ষোত্তর (ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের 
জন্য ), বিষ্ঠোত্তর ( বিষু্দেবের সেবার জন্য ), গণকোত্তর ( গণৎকারদের 
সাহায্যের জন্য ), বৈগ্োত্তর (কবিরাজদের জন্য) গীরান (পীরদের জন্য ) 
এবং ফকিরান ( ফকিরদের জন্য )। নিষ্কর কৃষিম্বত্বকে লাখিরাজ বলা 
হতো । 

4. 09. ০92া-এব [108] [২2006 00. 072 ১০1৮০ 210 
১০001210)2106 00181010105 11) [10০ 10150710601 7418109 (1928- 
35) দেখলে জানা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও একই ধরনের 
কৃষিব্যবস্থা মালদা! জেলায় প্রচলিত ছিল। 


আধুনিক কৃষি ও কৃষিব্যবস্থ। 


মালদ্ার জমি : মালদা জেলায় তিন ধরনের জমি রয়েছে । (১) বরিন্দ 
অঞ্চলের জমি, (২) টাল অঞ্চলের জমি এবং (৩) দিয়ারা অঞ্চলের জমি । 
মহানন্দা নদীর পুৰ প্রান্তে বরিন্দ অঞ্চল অবস্থিত। বরিন্দ অঞ্চলের জমি 
উচু এবং তরঙ্গায়িত। মাঝে মধ্যে ছোট জলাশয় চোখে পড়ে । এই 
অঞ্চলের জমি লোহার মত শক্ত এবং পানীয় জলের যথেষ্ট অভাব এখানে 
রয়েছে । বরিন্দ অঞ্চল ধরে গ্রীষ্মকালে হাঁটলে চোখে পড়ে দিগন্তপ্রসারী 
ঢাল সংবলিত শৃন্ত শুঞ্ষ মাঠ। আবার শীতকালেই ফসলে ভরে ওঠে এই 
অঞ্চল। বরিন্দ অঞ্চলে আমন ধানের চাষ ভাল হয় । আমন ধানের বীজ 
পৌঁতা হয় জুন-জুলাই মাসে, আর ধান কাটা হয় ডিসেম্বর মাসে । বামুন 
গোলা হবিবপুর প্রভৃতি এলাকা বরিন্দ অঞ্চলের অন্তর্গত । 

মহানন্দা নদীর পশ্চিমাংশে রয়েছে টাল অঞ্চল । হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা 
এবং রতুয়ার কিছু অংশ টাল অঞ্চলের মধ্যে পড়ে । টাল অঞ্চলের জমি 
নিচু। তাই বন্ার শিকার হয় মাঝে মধ্যেই । খরবা থানায় মূলত ধান ও 
পাঁট চাষ হয়। রতুয়া থানায় ধান ও রবিশস্তের ফলন খারাপ নয়। সমগ্র 
টাল অঞ্চলেই প্রচুর আমবাগান রয়েছে । টাল অঞ্চলের জমি ছু-ফসলী । 

টাল অঞ্চল ক্রমাগত দক্ষিণে ও পশ্চিমে ঢালু হয়ে দিয়ার৷ অঞ্চলের 


৬ মালদা 


সঙ্গে মিশেছে । কালিন্দী নদীর দক্ষিণে এবং মহানন্দার পশ্চিমে এই 
দিয়ারা অঞ্চল। দিয়ার। মালদার সবথেকে জনবহুল এলাক1। এই অঞ্চলে 
প্রচুর আমবাগান ও তুঁতগাছ রয়েছে । এ ছাড়া গম, যব, আউশধান, 
আখ, সধে প্রভৃতির ফলন এখানে ভালই । দিয়ার৷ অঞ্চলের অনেকটা 
অংশ জুড়ে এক সময় গঙ্গ। প্রবাহিত হয়েছিল । এখন সে অঞ্চলগুলোতে 
চড়া পড়ে গেছে। দিয়ারার জমি নরম । বালির ভাগ কিঞ্চিৎ বেশি । 
ইংরেজবাজার, সুুজাপুর, কালিয়াচক, মানিকচক ও রতুয়ার কিছু মংশ্‌ 
দিয়ারার মধ্যে পড়ে। 


মালদ।র ফদল : ধান ফলনের দিক দিয়ে মালদ। জেলা! স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
পশ্চিম দিনাজপুর জেল! থেকে কিছু চাল আমদানি করতে হয় । তবে 
মালদায় বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ হয়। নিচু ও জলা ভ্ুমিত্ঠে বোরো ধানের 
চাষ হয় । বোরো! ধানের বীজ বপন করা হয় শীতকালে । এপ্রিল-মে মাস 
নাগাদ ধান কাটা হয়। বোরোর চাষ এখন প্রায় জেলার সব জায়গাতেই 
হচ্ছে। ডাঁঙা বা উচু জমিতে অগভীর নলকুপের সাহায্যে এখন বোরো! 
চাষ হয়। ভাদোই ধান বা আউশধানের গাছকে এক জায়গ। থেকে উৎ- 
পাটিত করে অন্যত্র রোপণের কোন দরকার হয় না । বরিন্দ অঞ্চলে আমন 
ধানের চাষ হয়, এ কথা আগেই বলা হয়েছে । হৈমস্তিক ধানেরও চাষ হয় 
মালদায় । এই ধানের চারা এক জায়গ! থেকে উৎপাটন করে বীজ তলায় 
রোপণ করতে হয় । হৈমস্তিক ধানের বীজ পৌতা হয় জুলাই মাসে । মাস 
খানেক পরে চার চষা৷ জমিতে রোপণ করতে হয়। ধান কাট! হয় জানু- 
য়ারি মাসে । উচ্চ ফলনশীল ধানও বর্তমানে মালদ] ' জেলায় উৎপাদিত 
হচ্ছে। জেলার নানা ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধানের চধ্যে বিখ্যাত জয়া, 
রত্বা, পঙ্কজ, আই. আর. ৮ (.]২.৪), আই. আর. ২০ (.[২.20) প্রভৃতি । 
আমন ধানেরও বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে--যেমন কালিরায়, রঘুশাল, 
ঝুলন, হাতিচাপা, সাহেবকলম, নাগরাই, ঝিঙাশাল প্রভৃতি । মালদ। 
জেলায় আমন ধাঁনের গড় ফলন বিঘা প্রতি ৭/৮ মন । আউশ ধানের 
গড় ফলন বিঘা প্রতি ৪/৫ মন । আর উচ্চ “ফলনশীল 'চালের গড় ফলন 
১৪/১৫ মন, প্রতি বিঘায় । 

মালদার চর-ভূমিতে রবিশস্তের ফলগন ভালই । মন্ুড়, কড়াইশুটি, 


কৃষি ২৭ 


খেসাড়ি, তিসি প্রভৃতির বীজ পৌঁতা হয় অক্টোবর মাসে, আর ফসল ঘরে 
তোলা হয় ফ্রেক্রুয়ারি-মা্চ মাসে। মুগ, কলাই, সর্ষে প্রভৃতির বীজ লাগানো 
হয় সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ, আর ফসল পাওয়া যায় জানুয়ারি নাগাদ । 

আশ জাতীয় জিনিসের মধ্যে মালদা জেলায় পাট ও শনের চাষ 
হয়। অল্পবিস্তর আখ ও পান-বরোজ মালদায় রয়েছে । পটল, বিা, 
বেগুন প্রভৃতির চাষ দিয়ারা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হয়। 

রেশম কীটরা যে তু'তপাতা৷ খেয়ে বেঁচে থাকে, সেই তুঁতের চাষ 
মালদ৷ জেলায় প্রচুর পরিমাণে হয়| 770002-এর লেখা থেকে জানা 
যায় যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মালদা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষক 
তুতপাতা চাষের কাজে লিপ্ত থাকতো । তারা যে ধান ফলাত তাতে 
তাদের সারা বছরের খাওয়াটুকু হতো৷। তুঁতচাষের আয় থেকেই তারা 
কর দিত। যেমন-তেমন জমিতে তু'ত চাষ করা যায় না। উচু জমি তত 
চাষের পক্ষে উপযুক্ত । কারণ, বন্ঠার জল তু'তের জমিতে ঢুকলে তুঁত-চাষ 
মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুর্র জমিতে তুঁত চাষ করা সম্ভব 
নয়। তাই চাষীকে জমির উপর খুব বেশি যত্ব নিতে হয়। জমিকে সব 
সময় ঘিরে রাখতে হয়, আর নান। ধরনের সার দিয়ে জমির উর্বরতাকে 
অটুট রাখতে হয়। জমিতে তৃ'তপাতা লাগালে, সেই গাছে পরবর্তী তিন 
চার বছর ধরে নতুন পাতা গজাবে। বছরে তিন থেকে চারবার তু'তগাছ 
থেকে পাতা৷ কেটে নিলে ততগাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় । 

মালদা জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। ইংরেজবাজার, ওল্ড মালদা, রতুয়া, 
মানিকচক, কালিয়াচক খরব৷ ও হরিশন্দ্রপুরে প্রচুর আমবাগান দেখতে 
পাওয়া যায়। মালদায় ফজলি মামের ফলন খুব বেশি । এছাড়া ল্যাংড়া, 
ক্ষিরসাপাতি, কিষাণভোগ, গোপালভোগ, বুন্দাবনী, আশ্বিনা প্রভৃতি 
আমও মালদায় হয়। গোপালভোগ ও বুন্দাবনী আম সব থেকে আগে 
বাজারে ওঠে । কিন্তু থাকে খুব কম সময়ের জন্য । ক্ষিরসাপাতি আমের 
সঙ্গে দক্ষিণ বাংলার হিমসাগরের বেশ মিল রয়েছে । মালদা জেলায় 
প্রায় ৫১,০০০ একর জমির উপর আমবাগাঁন আছে । মালদায় আমের 
ফলন হুরকম ভাবে হয় । কোথাও অন্য-গাছের কলম কেটে, সেটা পুণতে 
আম ফলানো হয়। কোথাও আবার আমের আটি পুঁতে গাছ করা হয়। 
ইদানীং নান! ধরনের কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় ( কার্ধাইড ইত্যাদির সাহায্যে ) 


রঃ মালদা 


খুব তাড়াতাড়ি আম পাকানো হচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর ফলে 
আমের স্বাদ নষ্ট হচ্ছে । এখন আমের ফলন কমে গেছে । বনু বছর পরে 
১৯৮৩ গ্রীস্টাৰ্ে আমের ফলন ভাল হয়েছিল । অনেকের ধারণা মালদ। 
জেলায় প্রচুর ইট-ভাট। তৈরি হওয়ায়, ইট-ভাটার ধোয়া আম ফলনের 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ন্থগ্ি করছে । 

সমগ্র মালদা জেলায় ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে চাষের কাজ 
হয়। শতকরা ৫৩ ভাগ জমিতে ধান চাষ হয়। সমস্ত চাষের জমির 
শতকরা ৩৯ ভাঁগ জমিতে একাধিক বার চাষ করা হয়ে থাকে । 


সেচ-ব্যবস্থা। : মালদা জেলায় মোট ১ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা কর৷ হয়েছে । অর্থাৎ সমগ্র কৃবিজমির মাত্র ১৮ শতাংশ 
জমি এই জেলায় সেচের সুবিধা পেয়েছে । বরিন্দ অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা 
পুকুরভিত্তিক ৷ খরা ইত্যাদির ফলে পুকুর শুকৃনো থাকলে এই অঞ্চলে 
সেচের বিশেষ অন্ুুবিধা হয় । তাই ইদানীং পাম্পসেটের সাহায্যে নদী 
থেকে জল তুলে বরিন্দ এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । টাল অঞ্চলে 
সেচের প্রধান উপায় অগভীর নলকৃপ। দিয়ারা অঞ্চলে প্রচুর বিল আছে। 
বিলের পার্বর্তা জমিগুলোতে জাতের ব্যবস্থায় সেচকাধ চালানো হয়। 
একমাত্র ওল্ড মালদা ছাড়া অন্য কোনে! থানাতেই গভীর নলকৃপের 
সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি । ১৯৭৯-৮০ শ্রীস্টাব্দের একটি 
হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই ছুই বছরের জন্য মালদ! জেলার সেচ 
বাবদ সরকারি বরাদ্দ ছিল ৯৫ লক্ষ টাকা । ১৯৭৮ খ্রীস্ট|ব্ে নদীর জল 
তোলার পাম্প সেট কেনার জন্য মালদা জেলা বিশ্ব ব্যাংক থেকে ধার 
নিয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা । 


চাষের সরঞ্জাম : মালদা জেলায় এখনও সাবেককালের সরগ্জামই মূলত 
ব্যবহৃত হচ্ছে । ইদানীং কিছু কিছু জায়গায় এক বিশেষ ধরনের 
লাঙল (11010 130210 10021) ), সারি দিয়ে বীজ বসানোর এক 
ধরনের যন্ত্র (522-1017]1 ), চাকা যুক্ত নিড়ানী ( ৬৬179517706) 
ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে । উচ্চ ফলনশীল বীজ (17151) 51510178 
2155 ), সার, পিটার পাম্প, কীটনাশক কেমিক্যাল্স প্রভৃতির 


কৃষি ২৯ 


সাহায্যও মালদার কৃষকর! নিচ্ছে । কিন্তু উপরোক্ত অধিকাংশ জিনিসই 
বিদেশি সহযোগিতায় ( কখনও পুঁজির মাধ্যমে, কখনও প্রযুক্তি বিষ্ভার 
মাধ্যমে ) তৈরি। তাই এই সরগ্লামগুলে৷ কিনতে হয় চড়া দামে । ধনী 
চাষী বা জোতদার ছাড়! কারো পক্ষেই এত দাম দিয়ে এগুলো কেনা 
সম্ভব নয়। তাই নতুন-আস! কৃষি-সরঞ্জাম মালদার প্রান্তিক চাষীদের 
কোনোই সুবিধা করতে পারেনি । অধুনা মালদায় কয়েক ঘর ধনী চাষী 
ট্রাক্টরের সাহায্যেও চাষ আবাদ করছে । 


মালদা জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে শ্রেণীবিহ্যাস : মালদা জেলায় 
জমিদার এখন নেই বললেই চলে । ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বখন জমিদারি-উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করল, তখনই অনেক জমিদার 
রাতারাতি পৌঁশাক পাল্টে জোতদার কিংবা ধনী চাষী হয়ে গেল। এখন 
মালদ! জেলায় ধনী চাষীর সংখ্যা প্রচুর । ধনী চাষীর পরের স্তরে রয়েছে 
মধ্য চাষী । তার নিচে প্রান্তিক চাষী । মালদা জেলায় ৫০ বিঘা বা তার 
উপর জমি থাকলে তাকেই ধনী কৃষক বলা যেতে পারে । ১০ বিঘা 
থেকে ৪৫/৫০ বিঘ! জমির মালিক মধ্য চাষীর পর্যায়ে পড়ে। ১০ 
বিঘারও কম জমির মালিক প্রান্তিক চাষী । 

মালদ! জেলায় বেশ কয়েক ঘর জোতদার রয়েছে, যাদের জমির 
পরিমাণ ৪০০/৫০০ বিঘা । এই সমস্ত জোতদাররা এবং ধনী কৃষকরা 
জমি বর্গ দিয়ে দেয় এবং বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করায় । কিছু জমিতে 
আবার তারা ক্ষেতমজুরের সাহায্যেও চাষ করে। ধনী চাষীরা এবং 
জোতদাররা জমি তৈরি, রোয়া, নিড়াই, ঝাঁড়াই মাড়াই, ধান কাটা, 
খামার জাত করা প্রভৃতি কাজ সবসময় ক্ষেত-মজুরদের দিয়ে করায়। 
মাঝারি চাষীরা সাধারণত নিজেরাই কাজ করে, দরকারে ছু" একটি ক্ষেত- 
মজুর রাখে । প্রান্তিক চাষীরা কৃষি-সংক্রান্ত সব কাজ নিজেরাই করে। 

মালদার টাল ও দিয়ারা অঞ্চলে ধনী চাষীদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
রয়েছে । ধনী চাষীরা জেলার কোনো! কোনে। জায়গায় এখনও গরীব 
লোকদের দিয়ে বেগার খাটায়। টাল ও দিয়ারার অনেক ধনী চাষী 
বরিন্দ অঞ্চলে প্রচুর জমি কিনে রেখেছিল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ 
জমিই তারা চাষ করত বর্গাদারদের দিয়ে । চাষের যাবতীয় খরচ, 


৩০ মালদা 


বর্গাদারদের দিতে হতো৷। ফসল ফলানোর পর, সেই ফসল জোতঙার 
এবং বর্গাদারদের মধ্যে আধাআধি ভাগ হতো । ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে 
দাজিলিং জেলার নকশালবাড়িতে যে কৃষক-আন্দোলন হয়েছিল, তার 
প্রভাব মালদা জেলাকেও স্পর্শ করেছিল । মালদার ভাগচাষীর! (বর্গাদার) 
ফসলের তিন ভাগের ছু ভাগ নিজেদের ঘরে তোলার দাবি জানিয়েছিল । 
সেই সময় ধনী চাষীর! সামান্য অসুবিধায় পড়ে । তাঁরা তখন থেকেই 
কিছু কিছু ভাগচাষী উচ্ছেদ করতে শুরু করে এবং কামাতবাড়ি প্রথায় 
ক্ষেতমজুরদের দিয়ে চাষ করাতে থাকে | কামাত কথার অর্থ সাময়িক । 
অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় ধনী কৃষকরা ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপারেশন বর্গ চালু করার পর জমির ওপর 
বর্গাদারদের কিছুটা অধিকার প্রতিষিত হয়। কিন্তু বাস্তবে বর্গাদারদের 
অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি । কারণ প্রথমত, বর্গাদার আইনের মাধ্যমে 
বর্গাদার বা জমির মালিকানা পায়নি, পেয়েছে কৃষিত্বত্ব। দ্বিতীয়ত 
কৃষিম্বত্ব পাওয়ার পরও জমির পিছনে যে খরচ করতে হয়, তা চালানোর 
ক্ষমত৷ অধিকাংশ বর্গাদারেরই নেই । সুতরাং বর্গাদারদের নির্ভর করতে 
হয় খণের উপর। সরকার খণের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অল্প কয়েক ঘর 
বর্গাদার ছাড়া এই স্বল্প সুদে খণের সাহায্য কেউই পায়নি | ( পঞ্চায়েত- 
গুলোর অব্যবস্থাই এর কারণ। ) এমতাবস্থায়, অধিকাংশ বর্গাদাররা 
আবার ধনীচাষীদের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। মালদ! জেলায় দেখা 
গেছে, প্রান্তিক চাষীদের মত বর্ণাদাররাও ধনী কৃষকের থেকে বীজ ধার 
নেয়। ফসল ফলানোর পর গৃহীত বীজের দিগুণ ফসল ধনী চাষীকে 
দিয়ে, তারা খণ পরিশোধ করে । সুতরাং বর্গাদারের কাছে সামান্থ কসলই 
অবশিষ্ট থাকে । এরকম ঘটনাও মালদীয় ঘটছে যে, কৃষির খরচের চাপ, 
ধনী চাষী বা জোতদারের থেকে নেওয়া খণের স্ুদদের চাপ, কয়েক ঘর 
বর্গাদারকে কৃষিম্বত্ব ত্যাগ করে জোতদারের ক্ষেতমজুরে পরিণত হতে 
বাধ্য করেছে । তাছাড়া, এখনও অনেক ধনী চাধীর বেশ কিছু পরিমাণ 
জমি বর্গ হয়নি । এসব জমিতে ভাগচাষীরা আগের পদ্ধতিতেই ( ফসল 
আধাআধি ভাগ ও চাষের খরচ ভাগচাষীর ) জমি চাষ করছে! এমন 
অনেক প্রস্তিক চাষী আছে, ধাদ্দের জমির পরিমাণ ২/৩ বিঘা, তার! ধনী 
চাষীর জমিতে ভাগচাষী হিসাবেও কাজ করে। মালদায় দিয়ারা 'অঞ্চলের 
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'অনেক প্রান্তিক ও মধ্য চাষী এবং ভাগচাষী রেশম চাষে নিযুক্ত থাকে। 

মালদ! জেলার গ্রামীণ অর্থনীতির সর্ধনিয় ধাপে ক্ষেতম্জুর শ্রেণীর 
অবস্থান । যদিও ক্ষেতমজুরদের ন্যাষ্য মজুরি পাওয়ার দাবি ব্তুদিনের 
এবং ন্যুনতম একটা মজুরির পরিমাণ সরকার-কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, 
তা সত্বেও ক্ষেতমজুররা এখনও ন্যাষ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। উপরস্ত, 
সার! বছর এদের সবার কাজ থাকে না। দরকারের সময় ধনী চাষীরা 
এবং কখনও মধ্যচাধীর৷ এদের ব্যবহার করে । যখন এদের কাজ থাকে 
না, তখন এদের মধ্যে কেউ ইট-ভাটার শ্রমিকের কাজ করে, কেউ বা 
কোনো ঠিকদারের অধীনে কোনে বিশেষ প্রকল্পে কাজ করে, আবার 
কেউ বা আড়কাঁঠির সঙ্গ নিয়ে সুদূর বর্ধমান জেলায় যাঁয় মাটি কাটতে। 

স্থতরাং মালদ! জেলার ভূমিস্বত্বের চেহারাটা ভাল করে বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বোচ্চ ধাপে রয়েছে ধনী চাষী 
বা জোতদার। প্রান্তিক চাষী থেকে শুরু করে ভাগচাধী এবং ক্ষেতমজুর 
সকলের টিকি বাঁধা থাকে ধনী চাষীর কাঁছে। এর পরের স্তরে রয়েছে 
মাঝারি চাষী । তার পরে একে একে রয়েছে প্রান্তিক চাষী, ভাগচাষী 
এবং ক্ষেতমজুর। সুতরাং মালদার গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামস্ততান্ত্রিক 
ব্যবস্থার অবক্ষয় এখনও চোখে পড়ে । 1%12109. 90091] 191770675 
[০৬6101010021)6 £১521005গ নামে একটি সরকারি সংস্থার হিসাব থেকে 
দেখা যায় যে, মালদ1 জেলায় ৪১,৩০৬টি মধ্যচাষী, ৮৪,২২৩টি প্রাস্তিক 
চাষী এবং ৫৭,২১৪টি ক্ষেতমজুর পরিবার আছে। 


শহ্যবিক্রয়-পন্ধতি : প্রান্তিক চাষীরা ঘরে শস্ত তোলার সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রায় চাষের খণ পরিশোধ করার জন্ঠ ফড়েদের কাছে ত৷ বিক্রি করে 
দেয়। কৃষক ও বাজারের মধ্যস্থ ব্যক্তি (1010010 17021) )-দেরই ফড়ে 
বলা হয়। এই ফড়েরা আবার হাটে এই শস্ত বিক্রি করে। ধনী চাষীরা 
শস্তের দাম না চড়। পরস্ত, শস্য গোলায় মজুত রাখে ; দাম বাড়লে শস্য 
বাজারে ছাড়ে । ধনী চাষীর৷ প্রায়ই প্রাকৃতিক ছুবিপাকের সুযোগ নেয়, 
এবং অভাবের সময় অন্ঠায্য দামে তাঁদের মজুতকৃত ফসল বিক্রি করে। 
অনেক সময় ব্যবসায়ীরাও ধান মজুত করে রাখে এবং সুযোগ এলে তার 
সহ্যবহার করে ধান চড়া দামে বিক্রি করে। সরকার শশ্তমূল্যের কোনে 
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নিয়ন্ত্রণ করেনি । তাই ধনী চাষী ও ব্যবসায়ী ইচ্ছেমত শস্তের দাম 
বাড়াতে পারে। 

আমের বাজারে আসার পদ্ধতি কিছুটা অন্ত ধরনের । আমবাগানের 
মালিক সাধারণত আমবাগান ফড়েদের ইজার! দিয়ে দেয় | যে ক'দিনের 
মেয়াদে ফড়ে বাগান ইজারা নেয়, সে ক'দিনের জন্য বাগান সংক্রান্ত 
যাবতীয় খরচ ফড়েকেই বহন করতে হয় । ফল হুবার পর ফড়ে সেই 
ফল হাটে বা বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে । যে বছর আম ভাল হয় না, 
ফড়েদের বিশেষ লাভ হয় না। আর যে বর আম ভাল হয় সে বছর 
ফড়েরা খুব লাভ করে । কিন্তু এই বাড়তি লাভে, আমবাগানের মালিকের 
কোনো অধিকার নেই । বাগান ইজার। দেবার সময় সে যে-টাকাটা 
পেয়েছে, তা নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় । 

মালদা জেলায় ফুড কর্পোরেশন অফ ইগ্ডিয়া এবং রাজ্য সরকার 
নিয়ন্ত্রিত অনেকগুলি পণ্যাগার (৮722 1)0999 ) আছে । বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে আমদানিকৃত পণ্য রাখা হয় এই পণ্যাগারগুলিতে | সেখান থেকে 
পণ্য বিভিন্ন অঞ্চলের হাটে যায়। মালদা বাজার কমিটির উদ্যোগে 
সামসীতে একটি রেগুলেটেড মার্কেট তৈরি হয়েছে । এই কমিটি ইংরেজ- 
বাজারে একটি হিমঘর (০০1 50:98০ ) তৈরির পরিকল্পনা করেছে । 


কৃষি-খণ : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মালদ। জেলাতেও সরকার 
বিভিন্ন ব্যাংক এবং সমবায়-সংস্থার মাধ্যমে কুষি-খণ দেবার ব্যবস্থা 
করেছে । মালদা জেলার কৃষি-অর্থনীতির চেহার! বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
আমরা দেখেছি যে, কেবল মাত্র ধনী কৃষক ছাড়! কারও পক্ষেই সরকারি 
ঝণ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিছু মাঝারি চাষীও অবশ্য খণের সুবিধা 
পেয়েছে । অল্প কিছু প্রভাবশালী বর্গাদার, যাদের পঞ্চায়েতের সঙ্গে 
যোগাযোগ ভাল, তারাও সরকারি খণের দ্বারা উপকৃত হয়েছে । কিন্তু 
প্রাস্তিক চাষী এবং অধিকাংশ বর্গাদার অর্থনীতির এমন একটা স্তরে 
রয়েছে যে, তাদের প্রায়ই ধনী চাষীর কাছে খণগ্রস্ত থাকতে হয়। তারা 
আবার সরকারের থেকে খণ নিয়ে খণের বোঝ! বাড়াতে চায় না, তাছাড়া 
এমন অনেক প্রীস্তিক চাষী ও বর্গাদার আছে, যার! সরকারি খণের 
নিয়মকানুন জানা দূরের কথা, সরকার যে খণ দেয় এ-ব্যাপারেও তার! 


কৃষি ৩৩ 


ওয়াকিবহাল নয়। এমন কি, এব্যাপারে খোজ নিতে জেলা-শহরে 
আসার আধিক সঙ্গতিও এদের অধিকাংশেরই নেই । 

মালদ| জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে সরকার ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে 
কৃষি-খণ দিয়েছে ১৬১.৮৮ লক্ষ টাকা । ১৯৮২ শ্রীস্টান্দে কৃষি-ধণের 
পরিমাণ বেড়ে দাড়িয়েছিল ২৪৬.২৫ লক্ষ টাকা । ১৯৮১ খ্রীস্টাবে ক্ষুত্র 
সেচ-প্রকল্পে সরকারি খণের পরিমাণ ছিল ১৪৩.৬৮ লক্ষ টাকা । ১৯৮২তে 
উক্ত প্রকল্ে সরকারি খণ কমে গিয়ে হয়েছিল ৩৬.৩৮ লক্ষ টাকা । 
চাঁষের সরঞ্জাম কেনার জন্য ১৯৮১ গ্রীস্টাব্দে সরকার ৪৪.৩৫ লক্ষ টাকা 
খণ দিয়েছিল । ১৯৮২ সালে এই বাবদ সরকারি খণের পরিমাণ ছিল 
৪০.৬৭ লক্ষ টাকা। ১৯৮১ ্রীস্টাব্দের আগে আমবাগানে বিভিন্ন রাসায়নিক 
পদার্থ বর্ষণ করার পিচকারি কেনার জন্ প্রতি বাগান মালিককে ১৮৭ টাকা 
দেওয়! হতে|। ১৯৮১-র পর তা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে । এছাড়। 
মালদা জেলার প্রায় সর্বত্রই (কেবল হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ও রতুয়া-২ ব্লক 
ছাঁড়। ) সস্তায় সার বিক্রি-কেন্দ্র সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। 

যে-সমস্ত ব্যাংক কৃষি-ঝণ দেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে তাদের মধ্যে আছে, ইউনাইডেট ব্যাংক অফ ইগ্ডয়া, এলাহাবাদ 
ব্যাংক, ইউনাইটেড কমাগরিয়াল ব্যাংক, গৌড় গ্রামীণ ব্যাংক, ডিস্রি 
ক্রেডিট কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রভৃতি । 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি খণের পরিমাণ মালদার কৃষিক্ষেত্রে 
কম নয়। কিন্তু এই খণের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হচ্ছে মূলত ধনী চাষী । 
তারা সরকারি খণ নিয়ে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, পাম্পসেট 
ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনে । সুতরাং অত্যধিক মূল্য দিয়ে ধনী চাষী- 
দের এই সরপ্তামগুলো কিনতে হয়। বিদেশি কোম্পানিগুলি ইচ্ছেমতো 
দাম বাড়িয়ে যায়। ১৯৭৩ সালেই রাসায়নিক সারের দাম হু'গুণ বেড়ে 
গেছে। পরের বছর এর দাম আরও তিনগুণ বেড়েছে । সুতরাং বিদেশি 
কোম্পানির এক-এক খোঁচায় ধনী কৃষকের নাভিশ্বাস ওঠে । মালদা 
জেলাতেই দেখা গেছে ধনী কৃষক উন্নত মানের বীজ ও সার না! কিনতে 
পেরে পুরোনো! ধাঁচের কৃষিতে ফিরে গেছে । সুতরাং এত টাকার সরকারি 
খণ য৷ প্রধানত ধনী চাষী পাচ্ছে, তা দিয়ে তার! বিদেশি সরঞ্জাম কিনছে 
চড়া দামে । 

৩ 


২ 
শিল্প 


মাঁলদ। জেলায় শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে পৌগু বর্ধনে এক 
ধরনের শ্বক্ষ্ম এবং অত্যন্ত সক্ষম মূল্যবান রেশমি কাপড় তৈরি হতো । 
স্তরাং অর্থশাস্ত্রে পৌগু বর্ধন বা গৌড়ের রেশম-শিল্পের উল্লেখ প্রমাণ 
করে যে মৌর্য যুগ অথবা তার আগে থেকেই এই অঞ্চলের রেশম- 
শিল্প সুবিখ্যাত। কেবল প্রাচীন যুগেই নয়, মধ্য যুগেও যে মাঁলদার 
রেশমশিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ মেলে আইন-ই আকবরী 
থেকে । আইন-ই আকবরীতে 'গঙ্গাজল' নামে এক অতি মূল্যবান রেশমি 
কাপড়ের উল্লেখ আছে, যা তৈবি হতো কেবল গৌড়ে । 'তপন রায়- 
চৌধুরীর 9210681 00021 10991 200. 721)017617 নামে বইতেও 
একটি মজার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । শায়েস্তা খা যখন বাংলাব সুবাদার 
ছিলেন, তখন মির্ভীনাথন নামে মোঘল সআজাটের এক উচ্চপদস্থ সামরিক 
কর্মচারী ৪,০০০ টাঁক দিয়ে মালদায় এক টুকরো রেশমি কাপড় কিনে- 
ছিলেন । পরবর্তীকালে [76056 সাহেবের ডাইরি থেকে মালদার রেশম- 
শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাঁয়। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে 
মালদায় চন্দেনিয়ার, সুজি, ইলাঁচ, নেহালবারি, মলমল, তণগ্রীব প্রভৃতি 
নানা ধরনের রেশমি কাপড় তৈরি হতো । ১৭৮০ শ্রীস্টাব্দে, যখন 
(01791195 0210 মালদার 00101010191 17২65106176 হিসেবে কাঁজ 
করেছিলেন, তখনও মালদার রেশম ও বস্ত্রশিল্প বাংলার অর্থনীতিতে এক 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল | সেই সময় ম'লদার রেশম ও বস্ত্র 
শিল্পের পিছনে বছরে প্রায় ৫০,০০০ পাউগ্ড বিনিয়োগ করা হতো । 

শুধু ভারতবর্ষ নয়, ইউরোপের বিভিন্ন বাজারেও মালদাই রেশমের 
যথেষ্ট কদর ছিল । 


শিল্প ৩৫ 


অষ্টাদশ শতকে যখন বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের ভারতবর্ষকে উপ- 
নিবেশ করার হিরিক পড়ে গিয়েছিল, তখনই ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি 
প্রত্যেকটি ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির নজর পড়েছিল মালদার রেশমের 
দিকে । ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের বাজারে মালদাই রেশমের চাহিদার 
কথা বুঝতে পেরেছিল ওপনিবেশিক শক্তিগুলো৷ । বুঝতে পেরেই রেশম 
কারখানা খুলতে লাগল ইংরেজ, ফরাসি ও ডাচেরা । অবশ্য [07021 
সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে, এমনকি ষোড়শ শতকেও মালদাই 
রেশম বাশিয়াতে রপ্তানি হতো৷। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে সেখ ভিকৃ 
নামে জনৈক ব্যবসায়ী তিনটে জাহাজ বোঝাই মাঁলদার রেশমি কাপড় 
নিয়ে রাশিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন । পথে পারস্তের কাছাকাছি 
কোনো জায়গায় তার ছুটি জাহাজ লু্ঠিত হয়| [7017-এর বিবরণ 
থেকে আমরা মালদার রেশম-শিল্প সম্পর্কে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
পাই। ইংরেজরা প্রথম রেশমের কারখান। তৈবি করে মালদার ইংরেজ- 
বাজার অঞ্চলে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে । তবে মালদায় তুঁত-পোকার চাষ 
বাড়ানোর ব্যাপারে সব্প্রথম গুরুত্ব দেন জনৈক ফরাসি ভদ্রলোক । 
যদিও এখনও পর্ধস্ত এই ফরাসির নাম জানা যায়নি, তবুও একট বিষয়ে 
আমর! মোটামুটি নিশ্চিত যে মালদায় ফরাসিরা রেশমের যে কারখান। 
তৈরি করেছিল এই ভদ্রলোকই সে ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন । ১৭৬০ শ্ৰীস্টাব্খের কাছণকাছি কোন সময়ে এই কারখাঁন। 
তৈরি হয়েছিল । তবে রেশম তৈরির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কারখানা (91. 
£719681 ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিংহাবাদে, ১৭৭০ খ্রীস্টার্চে, প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন £১৭1১০ নামে জনৈক ইংরেজ, ছুটি ভিন্ন পর্যায়ে মালদার রেশম 
শিল্প গড়ে উঠেছিল | একটা পর্যায়ে গুটিপোকা থেকে কাচা রেশম তৈরি 
করা হতো । আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এই কাঁচা রেশম থেকে নানা ধরনের 
বস্ত্র তৈরি কর! হতো । মাঁলদাই রেশমের কাঁপড়গুলে। নান ধরনের এবং 
বিভিন্ন রং এর হতো । কাপড় তৈরির আগেই রেশমী স্থতাগুলোকে রং 
করা হতো। রভীন সুতাগুলো দিয়েই রডীন কাপড় তৈরি হতো। মালদার 
রেশম শিল্প, সুতো থেকে কাপড় তৈরির পর্যায়ে মূলত দেশি পু'জির 
ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ঘরে ঘরে তাত ছিল। তাতির ঘরে বসেই 
রেশমজাত বস্ত্র তৈরি করতো | ১৮১০ গ্রীস্টাবদে 00.01721)91) 13910011- 


৩৬ মালদা 


£01) সাহেব মালদায় ৪,০০০ তাত দেখেছিলেন যাইহোক, এই তাত 
থেকে তৈরি করা রেশমি কাপড় বাজারে আসতো । মহাজনর! সেগুলো 
কিনে নিত। তারপর তারা এগুলি বারাণসী এবং কোলকাতায় বিক্রি 
করতো! ৷ াতির! প্রয়োজনে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার 
নিত। 

কিন্তু গুটিপোকা থেকে কাচা রেশম (1 911.) তৈরির ব্যাপারে 
দেশি ও বিদেশি ছুধরনের পুঁজিই খাটতো । কতগুলে। কারখানা গড়ে 
উঠেছিল দেশি মুৎনুদ্দি এবং ইউরোগীয়দের যৌথ পুঁজি এবং উদ্যোগের 
ভিত্তিতে । আর কতগুলে কারখান! ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপীয় মালিকানারই 
অধীনে । উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মালদ। অঞ্চলে অন্তত সাতটি 
ইউরোপীয় কোম্পানি গুটিপোকা থেকে কীচ। রেশম বার করতো । 
এগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ ড$ 2505 820 00. এবং ফরাসি 1৬. ট. [0015 
72052) ৪170 01০ কোম্পানি ছিল বিখ্যাত। [0015 705া) কোম্পানির 
অন্যতম ম্যানেজার ৪. 7. £17015৬3 সর্বপ্রথম মালদা! জেলায় কাচ। 
রেশম তৈরির কারখানায় বাম্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু করেছিলেন । 
এই সমস্ত কারখানায় তৈরি কাচা রেশম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি 
করা হতো । 

রেশম শিল্প ছাড়াও, [002 সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে, 
উনঘিংশ শতকের শেষ দিকে মালদা জেলায় বেশ কিছু নীল ( [71159 ) 
তৈরির কারখানা ছিল। ১৮৭৩ গ্রীস্টাব্দ নাগাদ মাঁলদায় অস্তত কুড়িটি 
নীল তৈরির কারখানা ছিল। এগুলে৷ অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল 
ইউরোপীয় পুজি এবং উদ্ঠোগের উপর নির্ভর করে। 

[২21016 02 00০ 90165 2150 0006952 11)0105055 115 
[3217591 (1929 ) থেকে জান! যায় ষে পিতল ও কীসা-শিল্পও এক 
সময়ে মালদার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল । গোটা 
মালদ। জেলায় প্রায় সাড়ে ছশো লোক কাসার কাজে লিপ্ত ছিল। 
ইংলিশবাজার থানায় প্রায় জন! কুড়ি এবং খরবা থানার অন্তর্গত কলি- 
গ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ জন কাস! শিল্পী ছিল। তবে নবাবগঞ্জ থানায় 
কাসাশিল্পীর সংখ্যা ছিল খুব বেশি। নবাবগঞ্জ এখন বাংলাদেশের 


অন্ত্ভ্ত্ব। 


শিল্প ৩৭ 


মালদ! জেলার কীসা শিল্পের গড়ে ওঠার ব্যাপারে একট৷ মজার গল্প 
প্রচলিত আছে। বর্তমান কারিগরদের পূর্বপুরুষদের একদল প্রচণ্ড বৃষ্টির 
হাত থেকে বাঁচার তাগিদে একবার একটি মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । 
সেখানে তারা এক দৈববাণী শুনতে পায় - “সাতে দুই এ কর জড়ো তায় 
আনো, তায় গড়ো» অর্থাৎ সাত ভাগ তামা এবং দুই ভাগ রাং মিশ্রিত 
করে কাসা শিল্প তৈরি করতে হবে। হয়ত এ প্রবাদের মধ্যে আদে 
কোন সত্য নেই, তবুও এ প্রবাদকে বিশ্বাস করেই গড়ে উঠেছে মালদা 
জেলার কাঁসা-শিল্প । 

1৬]. 0. 0221-এর 17109] 1২65016 00 ১01৮০% 2180 ১০৮০০- 
12021) 01027861010. 110 00০ [0150০6 ০0: 7৬9109. (1929 ) থেকে 
জান। যায় যে, একসময় লাক্ষা-শিল্ের জন্যও মালদা জেলা বিখ্যাত ছিল । 
রতৃয়া থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ মালদার কালিয়াচক পর্যন্ত সুবিস্তৃত 
অঞ্চল ধরে মালদ। জেলায় লাক্ষা চাব হতে। | লাক্ষা থেকে রং তৈরি 
করার শিল্প মালদ। জেলায় গড়ে উঠেছিল । কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প আর 
নেই। লাক্ষা' চাষও বন্ধ হয়ে গেছে । আধুনিককালে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় 
তৈরি রঙের প্রাচুর্যই খুব সম্ভবত লাক্ষাশিল্পের উঠে যাওয়ার মূল কারণ । 

এছাড়া মালদ! জেলায় কারিগরের! বাঁশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর ভালা, 
কুলা, মোড়! ইত্যাদি তৈরি করতো । 


জেলার বর্তমান শিল্প-: আধুনিককালে বৃহদায়তন শিল্প বলে যা বোঝায়, 
তা মালদা জেলায় আদৌ গড়ে ওঠেনি । তা সত্বেও জেলার শহরাঞ্চলে 
বেশ কিছু চালের মিল, রেশম কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং কিছু 
কাঠের কারখান। দেখা যায় । এই সবগুলোই সরকারের ফ্যাকটরি আইন 
(দ৪০0০65 4৯০0 অনুযায়ী অনুমোদিত | তবে এর'কোনটিই বুহদায়তন 
শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। তবে ফরাক্কার কাছে একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎ- 
পাদনকেন্দ্র গড়ে উঠছে । এই বিছ্যাৎ-কেন্দ্র তৈরির কাজ সমাপ্তপ্রায়। 
এই বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হয়ে গেলে, শিল্পে পিছিয়ে-থাকা মালদা জেলা 
শিলে অগ্রগতির ক্ষেত্রে একট লম্বা লাফ দেবে সন্দেহ নেই। 

তাযাই হোক, এখনও মালদ1 জেলার শিল্প বলতে ক্ষুত্রায়তন ও 
কুটির শিল্পকেই বোঝায়, এই ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের মধ্যে রয়েছে 


৩৮ মালদা 


তাত, কাসাশিল্ন, আম থেকে বিভিন্ন ধরনের খাস্ঠ প্রস্তুত করার শিল্প, 
বিড়ি তৈরি, মুৎশিল্প কাজ, ইট ভাটা প্রভৃতি ৷ 

মালদা জেলায় কুটির শিল্পগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো 
তাতে তৈরি বন্ত্রশিল্প । মালদা জেলায় প্রায় ১০,০০০ তাত রয়েছে এবং 
প্রায় ২০,০০০ লোক এই তাতের মাধ্যমেই নিজেদের অন্ন সংস্থানের 
চেষ্টা করছে । কালিয়াচক, মানিকচক, ইংলিশবাঁজার এই তিনটি 
থানাতেই তাতে তৈরি বস্তশিল্লের প্রাচুর্য দেখা যায়। শাড়ি, গামছা! 
প্রভৃতিই এই শিল্পের মুখ্য উৎপাদিত দ্রব্য । 


যে কীাসাশিলপ একদিন মালদার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান 
অধিকার করেছিল, সেই কাসাশিল্প এখন প্রায় ধ্বংসের মুখে । কাসার 
বাসন তৈরি করাব পাঁচটি প্রক্রিয়া আছে । অর্থাৎ পাঁচটি ভাগে শ্রমিকদের 
ভাগ করা হয়। গড়নদার লাগে একজন, পিটনদার ছয় জন, মাঠনদার 
একজন, টাছনদার একজন এবং কুদনদার লাগে ছ্ুইজন | গড়নদারের 
কাজ কাসা গলানো ও ছাচে ঢালা । পিটনদারের কাজ হাতুড়ি দিয়ে 
পেটা । টাছনদার থাল! চেঁছে সোনালি রং বার করে। কুঁদনদার পালিশ 
করে এবং মাঠনদার পুরোপুরি আকৃতি দেয়। অর্থাৎ এদের সম্মিলিত 
প্রয়াসেই কাসার বাসন ঠৈরি হয়। কিন্ত শ্রমিকদের মজুরির তফাত 
আছে | পিটনদাবের মজুরি দৈনিক সাত টাকা, মাঠনদারের থাল। প্রতি 
দশ পয়সা, চাছনদারের থাল! প্রতি নব্বই পয়সা এবং কুদনদারের 
দৈনিক মজুরি নটাকা। প্রতিদিন জ্বালানি লাগে প্রায় চল্লিশ টাকার 
মত। সবসময় কাঠকয়লা জেল থেকে পাওয়া সম্ভব হয় না । তখন কাঠ 
কয়ল! আনতে হয় বাইরে থেকে । ফলে খরচ আরও বেড়ে যায়। 
তাছাড়া বর্'কালে কাঠকয়লা পাঁওয়াও খুব ঝামেলার ব্যাপার হয়ে 
দাড়ায় । ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাচামাল পাওয়া যেত সরকার মারফত । 
কিন্ত তারপর সরকারি বন্টন বন্ধ হয়ে যায়। তখনই কারিগরদের দ্বারস্থ 
হতে হয় মহাঁজনদের কাছে । একদিকে কাঁচামালের অভাব অন্যদিকে 
স্বল্প মজুরি। তার মধ্যে ষাটের দশকের শেষাশেষি স্টেনলেস তিল, 
হিগ্ডেলিয়াম প্রভৃতি ঝকঝকে অথচ সস্তা বাসনপত্র কাসার বাজারে 
ভাগ বসালো ৷ ফলে এই শিল্প এখন প্রায় শেষ হতে বসেছে । 

মালদা জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। আম থেকে নানা ধরনের 


শিল্প ৩৯ 


খাচা্রব্য প্রস্তুত করার শিল্প মালদা জেলার একটি গুকত্বপূর্ণ শিল্প । 
ছোটবড় বিভিন্ন কারখানায় আমসত্ত, আমের আচার, কাম্তুন্রি, জ্যাম, 
জেলি, সস ইত্যাদি তৈরি করা হয়। আত্রজাত খাচ্ছাদ্রব্য প্রস্তুতকারক 
সমবায় সমিতির উদ্যোগে পুরনো মালদা থানায় এক অতি আধুনিক 
কারখান তৈরি হয়েছে । 


জেলার রেশম শিল্প: গাঙ্গেয় সমভূমিতে মালদা জেলার অবস্থান হওয়ার 
জন্যই জেলার জমি পাললিক (1]0518] ) এবং এখাঁনে দো-আশ ১টি 
দেখতে পাওয়া যায়। তুঁতের চাষের পক্ষে এ ধবনের মাটি অত্যন্ত 
উৎকৃষ্ট । সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬৫% ততই চাষ হয় মালদা জেলায় । 
তুত চাষীরা বছরে চারবার এই বাণিজ্যিক শস্তকে ( 00001061019] 
0009 ) ঘরে তোলে । এদেব মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাই গুটিপোকা 
পালন করে আর কেউ বা গুটিপোকা পালনের জন্য অন্যদের কাছে তা 
বিক্রি করে দেয়। তাছাড়া বর্তম।নে সরকারি উদ্যোগে ৩৪টি গুটিপোকা 
পালন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে । এই কেন্দ্রগুলির তত্বাবধানের দায়িতে রয়েছে 
[176051৮2 92000160]5 10259101002616 11015০চ। তাছাড়া 
[217901 2170 ৬111956 1700500155 0501001701951010 এব পৃষ্ঠপোষকতায় 
গুটি ক্রয়ের যৌথ কমিটি গড়ে উঠেছে। এর ফলে দরিদ্রে রেশম শিল্পীরা 
ন্যায্য মূল্যে গুটি ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে। 

গুটি থেকে তৈরি হয় রেশমি সুতা । তারপর ওগুলৌকে রং করা 
হয়। রডিন স্থৃতাগুলো দিয়েই তৈরি হয় রেশমি কাপড়। জেলায় একটি 
মিল ও অসংখ্য তাত আছে,-_ যেখানে বেশমি কাপড় বোনা হয়। এছাঁড়া 
বোনার জন্য মালদাই রেশম চালান হয় মুশিদাবাদ, বাঁকুড়। ও বীরভূম 
জেলায় । 

যারা গুটিপোক পালন করে গুটি তৈরি করে তাদের বোস্নী বলা 
হয়। যে বছর চারবারই (অর্থাৎ, জ্যৈষ্ঠ ভা্র অদ্রান ও চেত্র) তার! 
এই বাণিজ্য শস্ত ঘরে তুলতে পারে বা জমির মালিক থেকে তুঁতপাত। 
কিনে নিতে পারে, সে বছর তাদের খুব অস্তুবিধা হয় না। কিন্তু যে বছর 
শশ্ত নষ্ট হয়ে যায় সে বছর এরা খুবই ধামেলায় পড়ে । যাদের তুতের 
চাষ আছে এবং একই সঙ্গে গুটিপোক পালন করে তাঁরা মোটামুটি 


৪০ মালদা 


অবস্থাপন্ন, কিন্তু যারা কেবলই গুটিপোক পালন করে তারা অত্যন্ত 
দরিদ্র | যাদের তুঁত জমি আছে, সাধারণত দেখা যায় যে, তুত জমি 
ছাড়াও তাদের অন্থান্থ কৃষি জমি বা আমবাগান থাকে । কিন্তু যারা 
কেবলই গুটিপোকা পালনের মাধ্যমে গুটি তৈরির কাজে লিগ, অর্থাং 
বোস্নীরা, তুঁত চাষের ক্ষতি হলে খুবই ঝামেলায় পড়ে । অনেক সময়ই 
আথিক অনটনের জন্য বোস্নীদের মহাজনদের কাছে হাত পাততে হয়। 
মহাজনর৷ বিভিন্ন কিস্তিতে বোস্নীদের টাক1 ধার দেয়। ফলে গুটি তৈরি 
হয়ে গেলে মহাজনর! সস্তায় গুটিগুলে! কিনে নেয়। ফলে মহাজনদের 
খুব সুবিধা হয়। কারণ গুটি কেনার সময় একসঙ্গে যে অনেক টাঁকা 
তাদের লাগতো সেটা লাগে না, বিভিন্ন কিস্তিতে কিছু কিছু টাকা দিয়ে 
রাখার জন্য তছুপরি অসময়ে ধার দেওয়ার অজুহাতে, তাবা খুবই সস্তায় 
গুটি কেনে বোস্নীদেব কাছ থেকে । অনেক সময় গুটি তৈরি করতে 
যে খরচ লেগে যায়, সেই খবচাও বেস্নীদের ওঠে না স্বল্পমূল্যে মহাজনকে 
গুটি বিক্রি করার জন্য | 

মালদা জেলায় বোস্নীরা নিজেদের একটি সংগঠনও গভে তুলেছে । 
কিন্তু বৌস্নীদের এই সংগঠন খুবই ছূর্বল। তাদেব সংগঠনের কার্যাবলী 
একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে বয়েছে। কারণ এখনও তারা ঠিক করে 
উঠতে পারেনি যে তাদের দারিদ্য অপসারণের জন্য সংগ্রাম কোন 
পদ্ধতিতে হবে-_কৃষক সভা না শ্রমিক সংগঠন (1806 1710 )। 


ণ 
ব্যবসায় ও বাণিজ্য 


মালদা জেলার শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই 
জেলার বাণিজ্যিক ইতিহাস কিছুটা আলোচিত হয়েছে । এ কথাও বলা 
হয়েছে যে প্রাচীনকাল থেকেই আজকের মালদা জেলার যথেষ্ট গুরুত্ব 
ছিল। 30517917210 ?$19502 এর ভায়রিতে (১৬৭৫ থেকে ১৬৮০ ) 
মালদা জেলার বাণিজ্যিক গুরুত্বের যথেষ্ট উল্লেখ আমরা পাই | ঢ:08105 
শামে আরেক সাহেবের লেখাতেও দেখা যায় যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতকে মালদা অঞ্চল নানা ধরনের বস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র 
হিসেবে গড়ে উঠেছিল । বিভিন্ন ফাঁসী স্তর থেকে জানা যায় যে তারও 
আগে চতুর্দশ শতকে. বাংলার স্বাধীন স্থলতানদের আমলে কাঁলীন্দ্রী ও 
মহানন্দার সঙ্গমে আজকের পুরনো মালদা বা ওল্ড মালদা একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছিল । মীরকাশিম যখন বাংলার নবাব, তখন 
নবাবগঞ্জ ( বর্তমানে বাংলাদেশে ) ছিল সয়ের পঞ্চেত্রার অন্যতম _ 
অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধান পাঁচটি বন্দরের একটি | 
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112109 থেকে জানা যায় যে মালদা জেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বাজারে 
কীচা। রেশম, গুটিপোকা, রেশমি বস্ত্র, নীল, পিতল ও কীসার বাসনপত্র, 
বিভিন্ন রবি শব্য ও ডাল এবং আম রপ্তানি করত। রেশম ও রেশমজাত 
দ্রব্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল আমানীগঞ্জের হাট | এই হাটে 
মুণিদাবাদ, রাজশাহী প্রভৃতি পার্বর্তী জেলা থেকেও প্রচুর ক্রেতা 
আসত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর উদ্যোগে 
যে সব রেশম জাত দ্রব্য তৈরি হতো, সেগুলো সরাসরি যেত কোলকাতায়। 
কোলকাতা হয়ে সেগুলে। চলে যেত সুদূর ফ্রাব্সে। নীল রপ্তানি হতো 
মূলত কোলকাতায় । পিতল ও কাসার বাসনপত্রের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র 
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ছিল নবাবগঞ্জ _ যেখানে এগুলো তৈরি হতো । খাগ্ঠশফ্কের প্রধান বাণিজ্য 
কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল হংরেজবাজার, পুরনো! মালদা, বোহনপুর ও 
নবাবগঞ্জ । জেলার আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল সুতীবস্ত্র, পাট, 
নারকেল, চিনি, আদা, গেল, ঘি, কাগজ প্রভৃতি । মালদ। জেলার আম- 
দাঁশি অনুপাতে রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য ছল অনেক বেশি। অধিক 
রপ্তানি থেকে আস উদ্ধৃন্ত মূলধন কন্ত সাধারণত জেলাব ব্যবসায়ীদের 
হাতে সঞ্চিত হতো না। লাভের একটা বিবাট অংশ চলে যেত সে সমস্ত 
ব্যবসায়ীর হাতে যার! নিজেদেব ভাগ্য অধ্ধেষণ কখতে রাজস্থান, উত্তর- 
প্রদেশ থেকে ছুটে এসেছিল । 

০9102 সাহেবের লেখাতে দেখা যায় যে বিংশ শতাব্দীতেও মালদা 
জেলার বাঁণিজাক কাঠামো মোটামুটি অপরিবতিতই ছিল। আমদানি 
বা বপ্তানিব পণ্যেবও বিশেষ আাবতম্য ঘটেনি বিশ শতকের গোডার 
দিকে । 

বর্তমানে মালদা জেলা পশ্চিম দ্িনাজপুব জেল। থেকে চাল আমদানি 
করে। আর রপ্তানি কবে কাচা রেশম মুশিদাবাদ, বীবভূম ও বাঁকুড়া 
জেলার তাতিদের জন্ত | জেলার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিকৃত পণ্য 
হলো আম। শুধু আম নয়_ আম থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনেব খাছ্যাদ্রবা 
বিদেশের বিভিন্ন বাজারে পাঠানো হয় । আত্জাত খাগ্ঠের কদর ইংল্যণ্, 
অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুব ও জাপানে খুব বেশি । মালদাব আম ও আম থেকে 
তৈরি খাবারের কদর ইদানীং সোভিয়েট বাশিয়াতেও খুব বেড়েছে । 

বর্তমানে খাগ্ঠশষ্যেব সব থেকে বড় বাজার হল ইংরেজবাজাব । 
ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত নেতাজি বাজার ও চিত্তবপ্তান বাজারে বছবে 
দেড় লক্ষাধিক কুইণ্টাল পবিমাণণেব খাগ্ভশঘ্য বেচাকেনা হয় । চাল, ডাল, 
গুড়, মাছ ইত্যাদি বাণিজ্যের জন্য ইংরেজবজার বিখ্যাত । আমের সব 
থেকে বড় বাণিজ্যকেন্্র ওল্ড মালদা । আভ্যন্তরিক চাহিদ] মেটানো 
ছাড়াও মালদার স্বাম বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি হয় একথা আগেও বলা 
হয়েছে । ফরাকা সেতু তৈরি হবার পর মালদার সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের, 
বিশেষত কোলকাতা শহরের যোগাযোগ স্ুদুট হয়। ফলে মালদার 
বিভিন্ন পণ্য বিশেষত আম ও রেশমের রপ্তানির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে 
বেড়ে গেছে। 


ব্যবসায় ও বাণিজ্য ৪৩ 


আভ্যন্তরিন বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ইংরেজবাজার ও ওল্ড মালদার 
বাইরে যে সব জায়গা বিখ্যাত সেগুলো! হলো রতুয়া থানার অন্তর্গত 
সামসীর হাট, খরবা থানার অন্তর্গত াচোল হাট, হরিশ্ন্দ্রপুর থানার 
অন্তর্গত তুলসীহাট। হাট, হবিবপুর থানার অন্তর্গত বুলবুলচণ্তী হাট ও 
আইহো হাট, বামুনগোল1 থানার পাকুয়! হাট, গাজোল থানার গাজোল 
হাট, কালিয়াচক থানার গোসাইয়ের হাট ও সাহেবগঞ্জ হাট বিখ্যাত । 
এই সমস্ত হাটেই পাইকারি ও খুচরো বিক্রি চলে । এদের অধিকাংশই 
খাগ্ঠশষ্ের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। গৌঁসাইয়ের হাটে গরু মহিষ 
প্রভৃতির বেচাকেনা চলে । পাকুয়া হাটও গরু মহিষ এবং হাঁস মুরগির 
([2০0]৮চ 015 ) এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজা কেন্দ্র । 

মালদা জেলায় স্থানীয় ও বহিরাগত ছুই ধরনের ব্যবসায়ীই দেখতে 
পাওয়া যায়। বহিরাগত ব্যবসায়ীরা এসেছিল বু আগে _ অষ্টাদশ 
উনবিংশ শনাব্দীতে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি 
বাংলাদেশে ওপনিবেশিক শাসনের সুচনা করে এবং বক্সার যুদ্ধের পর 
দেওয়ানি লাভের মাঁরফৎ সেই শাসনকে তারা সুদৃঢ় করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ তথা ভারতবধ থেকে সুলভে কীচা। 
মাল নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে শিল্প-বিপ্লবের গতিকে অব্যাহত রাখা । 
তাছাড়া শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য ভারতবর্ষের সুবিশাল বাজারও 
ইংরেজদের প্রলোভিত করেছিল । সুতরাং অবাধ লুষ্ঠনের মানসিকতা 
নিয়ে তারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করেছিল । ফলে 
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মত মালদ৷ জেলার 
বাণিজ্যিক কাঠামোরও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিল । ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির উদ্ভোগে রেশম ও নীলের নতুন নতুন কারখানা তৈরি হতে 
লাগল। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির যারা কর্মচারি, তারাও স্বাধীনভাবে 
বাণিজ্য করতে লাগল । কিন্তু সুদূর ইংলগু থেকে এসে বাণিজ্য করতে 
গিয়ে তারা বিভিন্ন অস্থবিধার সম্মুখীন হয়েছিল) তাছাড়া তাদের 
লোকবলও ছিল কম । তাই তাদের দরকার ছিল কিছু দেশীয় সহযোগীর । 
কিন্তু মালদা জেলার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দেশীয় সহযোগীদের স্থান পুরণ 
করতে পারল না । উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে লোকেরা এসে ইংরেজদের 
সহযোগী হলো | কেন জেলার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে পিছিয়ে 
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পড়ল, তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে। ইংরেজ ও অন্যান্ত 
ইয়োরপীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে জেলায় যখন রেশম শিল্পের কারখানা 
গড়ে উঠলো এবং বাম্পচালিত ইঞ্জিন যখন নতুন ধরনের উৎপাদনের 
সুচনা করলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই জেলার তাতিরা প্রতিযোগিতায় 
পিছিয়ে পড়তে লাগলে৷ | দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি ক্রমবর্ধমান 
হারে রাজন্ব আদায় করতে লাগলো । বধিত রাজস্ব দিতে গিয়ে কৃষকরা 
তাদের উৎপার্দিত সমস্ত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হলো। ইংরেজ 
বণিকরা তখন সেই সুযোগে সস্তায় সেই ফসল কিনে নিয়ে মজুত করে 
রাখল | যখন বাংল! ও বিহারে খাগ্ঠাভাব চরমে উঠলো, তখন বিদেশি 
বণিকর! চড়া দামে তাদের মজুত ফসল বিক্রি করতে লাগলো । তারা 
বাংলা-বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাল বেচাকেনার অসংখ্য একচেটিয়া ব্যাবস! 
কেন্দ্র খুলে বলো । ১৭৬৯ শ্রীস্টাৰে প্রচুর মুনাফার লোভে আকৃষ্ট হয়ে 
বছরের গোড়াতেই ইংরেজ ব্যবসাদাররা সমস্ত ফসল মজুত করে রাখলো । 
কিন্তু ফসলের দাম এত চড়ানো হলো! যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে 
সেগুলো রইলো না । ফলে দেখা দিল ১৭৭৬ এর মারাত্মক দুভিক্ষ__য৷ 
ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বস্তর নামে খ্যাত । সুতরাং একদিকে বিদেশিদের 
উন্নতমানের কারিগরি বিছ্তার প্রয়োগ জেলার তাতিদের কপর্দকহীন 
করেছিল, অন্তদিকে তাদের অসৎ উপায়ে মুনাফা লাভের নীতি জেলার 
ব্যবসায়ী ও কৃষকদের নিঃস্ব করেছিল। সুতরাং বিদেশি পুঁজির সঙ্গে 
সহযোগিতা করার জন্য যে দেশি পুঁজির দরকার ছিল- সেই পুজি 
জেলার মানুষের কাছে ছিল না। তখনই নিজেদের পু'জির সম্ভার নিয়ে 
রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে ছুটে এসেছিল ব্যবসায়ীর 
দল--বিদেশি পু'জিপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের পু'জির 
পরিমাণ আরও বাড়িয়ে নেওয়ার তাগিদে ৷ এই সমস্ত দেশীয় মুতসুদ্দিরা 
কীভাবে জেলার রেশমশিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের সহযোগিতা 
করতো, সে ব্যাপারে শিল্প-সংক্রান্ত আলোচনা করার সময় কিছুটা 
আলোকপাত করা হয়েছে । [্র20০ সাহেবের লেখা থেকে আমর! 
জানতে পারি যে, উনবিংশ শতকের শেষ দিকেও এই সমস্ত বহিরাগত 
ব্যবসায়ীরা জেলার আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করেছিল । ০৪2: এর দেওয়া তথ্য থেকে জান যায় যে, বিংশ শতকের 


টি 


ব্যবসায় ও বাণিজ্য ৪৫ 


গোড়ায়ও মালদা জেলার বাণিজ্যিক জগতে এদের আধিপত্য অটুট ছিল। 

এখনও মালদা জেলায় আগরওয়ালা, শেঠিয়া, প্রভৃতি পদবিধারী 
প্রচুর ব্যবসায়ী দেখা যায় যাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের ভাগ্য তৈরি 
করতে এসেছিল কোম্পানির আমলে । খাগ্যশব্য, ওষুধ, আম ও আত্র- 
জাত দ্রব্য প্রভৃতি নানা ধরনের বাণিজ্যের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীরা যুক্ত । 
তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীও প্রচুর রয়েছে । 

অধুন! মালদা জেলায় ব্যবসায়ীদের ঠিকেদারি করার দিকে ঝৌক 
খুব বেড়েছে। ফরাক্কায় যে স্থুবিশাল বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে 
_তাঁর সঙ্গে ব্যবসায়ীরা ঠিকেদার হিসেবে সংযুক্ত থেকে নিজেদের ভাগ্য 
তৈরি করতে চাইছে । তাছাড়া সরকারি সেচ প্রকল্পগুলিও ঠিকেদারি 
ব্যবসায়ের দিকে যাবার জন্ত ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করছে । ইংরেজ- 
বাজার শহরে কোন সুদৃশ্য অট্টালিকা চোখে পড়লে অনুমান করা যেতে 
পারে যে এটি জেলার কোনে! ধনী ঠিকাদারের বাসস্থান । 


৮ 
জেলার ইতিহাস 


রাজনৈতিক ইতিহাসের কালা গুক্রমিক বিবরণ : প্রাচীন যুগের ইতিহাস- 
বেত্ত।রা মনে কবেন, বর্তমান মালদা জেলা প্রাচীন গৌড় জনপদের অন্তর্গত 
ছিল। পাঁনিনি সত্রে গৌড়পুর নামে একটি 'অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু 
এই গৌড়পুর বর্তমান বাংলার কোনো অংশ কি না, এ বিষয়ে ইতিহাস- 
বিদেরা আদৌ নিঃসংশয় নন। তাছাডা কৌটিলোর অর্থশান্ত্রে গৌড়ে 
প্রাপ্ত এক বিশেষ ধরনের রৌপ্যের উল্লেখ আছে । অর্থশাস্তরে স্প্টই বল 
আছে যে এই গৌড পূর্ব-ভাবতে অবস্থিত । সুতরাং ধরে নেওয়া অসঙ্গত 
নয় যে, কৌটিল্যের উল্লিখিত গৌড় এবং বর্তমান মালদা জেলার গৌড় 
একই জায়গা, আব এই অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গৌড় যে 
গুপ্ত-সাআ্াজ্যেবও অন্তভূকক্ত ছিল তার প্রমাঁণ মেলে বরাহমিহিরের লেখায়। 
বরাহমিহির তার বৃহতসংহিতায় (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) গৌড়, পৌগু.ক, 
তাঅলিপ্তক, বর্ধমান, বঙ্গ ও সমতট- এই ছয়টি জনপদের উল্লেখ 
করেছেন। বরাহমিহিরের লেখা থেকে ইতিহাসবিদরা ধারণা করেছেন 
যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ ও মাঁলদার একাংশ নিয়ে গৌড়ক 
জনপদ গড়ে উঠেছিল | তবে বর্তমান মালদা! জেলার গোটাটাই গৌড়ের 
অন্তর্গত ছিল না। আধুনিক মালদা জেলার উত্তর পূর্বের কিয়দংশ 
পৌগুক বা পুণ্ুবর্ধনের অন্তর্গত ছিল। বগুড়া-রাঁজশাহীর উত্তরাংশ, 
দিনাজপুর এবং উত্তর পুর্ব মালদা নিয়ে পুণুবর্ধন গঠিত ছিল । বরেন্দ্র 
ভূমি বা বরেক্দ্রী প্রাচীন পুণ্ডবর্ধনেরই একটি স্থবৃহৎ অংশ-_কখনও বা 
সমার্থক | এই বরেন্দ্রভূমি বা বরেন্দ্রীই মধ্যযুগীয় আরবি ভাষী এতিহাসি- 
কদের বরিন্দ। জেলার ভূপ্রকৃতি আলোচন৷ প্রসংগে বরিন্দ অঞ্চলের 
সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। 

বর্তমান মালদা জেলায় পাগুয়া নামে যে জায়গা! আছে, তা জেলার 


জেলার ইতিহাস ৪৭ 


বরিন্দ এলাকায় অবস্থিত । এর থেকে অনেকে ধারণা করেছেন যে 
আজকের পাওুয়া প্রাচীন পুণ্ু.বর্ধনেরই পরিবতিত রূপ। বিখ্যাত চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউয়েঙ সাঙ সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে এসে 
পুণ্ডবর্ধনের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা থেকে মনে হয় পুণ্ড বর্ধন 
বরিন্দেরই একটি অংশবিশেষ । তবে পাওয়ার প্রথম নির্ভরযোগ্য ইতিহাস 
আমরা পাই ১৩৫৩ শ্রীস্টাব্দে__বাংলার রাজ! সামন্ুর্িন ইলিয়াস শাহের 
সময় | এই সময়েই পাগুয়া৷ ছিল বাংলার রাজধানী । 

মহারাজ শশাঙ্কের আমলে গৌড় একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গুরুত্‌ 
লাভ করেছিল । শশাঙ্ক সিংহাসনে বসেন আনুমানিক ৬০৬ খ্রীস্টাবে | 
শশাহ্ক ছিলেন হর্ধবর্ধনের সমসাময়িক । শ্রীহর্ষের সভাকবি বাণভট্ তার 
'হুর্ষচরিতে” শশাঙ্ককে গৌড়াধিপ নামে বণিত করেছেন । যদিও শশান্কের 
নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি । আধমঞ্জভ্রীমূুলকল্প থেকে জানা যায় 
হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পুব ভারতের সোম নামে এক রাজার যুদ্ধ হয়েছিল । 
এতিহ'সিকদের অনুমান এই সোম এবং শশাঙ্ক একই ব্যক্তি । শশাঙ্ক 
থানেশ্বরের রাজ রাজ্যবর্ধনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন । রাজ্যবর্ধনের 
অনুজ হর্ষবর্ধন গৌড় আক্রমণ করে ত্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়ে- 
ছিলেন। তখনই দুই পক্ষে যুদ্ধ বাঁধে । রজনীকান্ত চক্রবর্তী তার 
“গৌড়ের ইতিহাপ' গ্রন্থে বলেছেন যে হর্ষবর্ধন শশাঞ্ককে যুদ্ধে পরাস্ত 
করে গৌড় অধিকার করেছিলেন । কিন্তু এতিহাসিকদের এ বিষয়ে 
মতান্তর আছে। অধিকাংশেরই বিশ্বাস শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের আক্রমণ 
প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । ৬১৯ খ্রীস্টান্দ থেকে ৬৩৭ হ্রীস্টাব্দের 
মধ্যে কোনো এক সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটে । শশাহ্কের মৃত্যুর পর 
আনুমানিক ৬৭১ খ্রীস্টাবে মগধরাজ আদিত্য সেন গৌড় অধিকার 
করেন। কল্হনের রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতকের 
গোড়ার দিকে কাশ্মীর রাজ জয়পীড় গৌড়ের পাঁচজন প্রধান সাঁমস্তপ্রভূকে 
পরাস্ত করে পুণ্ডবর্ধনের রাজকন্তাকে বিবাহ করেন। আনুমানিক ৭৪৮ 
্রীস্টাব্দে নিমিত কাঠমাও্ড শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তৎকালীন 
নেপালরাজ জয়দেব তদানীন্তন গৌড়েশ্বর শ্রীহর্যদেবের কনার সঙ্গে 
পরিণয়ন্ত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন । 

যাই হোক, শশান্কের মৃত্যুর পর গৌড়ে এক নৈরাজ্যের স্ি 





৪৮ মালদা 


হয়েছিল । প্রায় একশো বছর ধরে এই নৈরাজ্য চলেছিল। সপ্তম 
শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যস্ত এই 
যুগ বাংলার ইতিহাসে মাংস্থন্তায়ের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। খলিমপুর 
লিপিক্চ থেকে জানা যায় যে এই বিশৃঙ্খল যুগের অবসানকল্পে প্রকৃতি- 
পুপ্ত গোপালদেবকে গৌড়ের রাজা নিবাচিত করেছিল । প্রকৃতির 
অভিধানগত অর্থ হলে। প্রজা । সেই অনুযায়ী একদল এতিহাসিক এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে একদল প্রজ! মাংস্থন্তায়ের যুগে উৎপীড়িত 
হয়ে শাস্তি-শৃঙ্খলা আনার তাগিদে গোপালকে গৌড়ের রাজা নির্বাচিত 
করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে গোপালকে নির্ধাচনের নায়ক 
ছিলেন একদল প্রভাবশালী সামস্তপ্রভূ । 

গোপাল ছিলেন দয়িতবিঞ্ণুর পুত্র ও বপ্যটের পৌন্র। সন্ধ্যকর 
নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জান! যায় যে, গোপালের আদিবাসম্থান ছিল 
বরেন্দ্রী। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই গোপাল । গোপালের 
বংশধরের৷ পরবর্তী বেশ কয়েক শতাব্দী গৌড়ে পরাক্রমের সঙ্গে রাজত্‌ 
করেছিলেন। গোপালের পর গৌড়ের রাজা হন তার পুত্র ধর্মপাল। 
এহাড়। পালবংশের গুরুত্বপূর্ণ রাজাদের মধ্যে ছিলেন দেবপাল, বিগ্রহপাল, 
মহীপাল, রামপাল, কুমারপাল ও মদনপাল। একাদশ শতকের শেষ 
দিকে মহীপাল যখন রাজা হন, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 
ছিলেন বরেন্দ্রীর কৈবর্ত সামস্তরা । এদের নেতা ছিলেন দিব্য বা দিবেবাক। 
এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মহীপাল নিহত হয়েছিলেন । দিব্য যে 
কোনো প্রজাবিদ্রোহ বা গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এরকম কোনে 
প্রমাণ এঁতিহাসিকরা পাননি । এতিহাসিকদের ধারণা পালরাজ্যের 
দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে দিব্য একজন প্রভাবশালী সামস্তপ্রভু হিসেবেই 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । তবে বরেন্দ্রী যে দিবেবাকের অধিকারে 
এসেছিল, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নেই। পালরাজ রামপাল দিব্যর 
হাত থেকে বরেন্দ্রী উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। 


শু থলিমপুর কিছুদিন আগেও মালদা জেলার ভোলাহাট থানার অন্তর্গত 
ছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাবধে দেশভাগের পর এই থান! পাকিন্তানে চলে যায়। 


খলিমপুর এখন বাংলাদেশে । 


জেলার ইতিহাস ৪৯ 


দিব্যপুত্র রূদোকের আমলেও রামপাল বরেন্দ্রী করায়ত্ত করতে পারেন 
নি। রুদোকের মৃত্যুর পর তার ভাই ভীমকে পরাস্ত করে বন্দী করে- 
ছিলেন রামপাল । আবার বরেন্দ্রী পালরাজ্যের অস্তভূক্ত হলো । নিজের 
নাম অনুসারে রামপাল বরেন্দ্রীর একটি অঞ্চলের নামকরণ করেছিলেন 
রামাবতী ৷ রামাবতী এখন মালদ। জেলায় অবস্থিত । 

মদনপাল ছিলেন পালবংশের শেষ রাজা, তার রাঙজত্বকাল আনুমানিক 
১১৪০ গ্রীস্টাব্ থেকে ১১৫৫ খ্রীস্টাব্ পরধন্ত । পালরাজাদের পর গৌড়ে 
রাজত্ব করতে শুরু করেন সেন রাঁজারা। সেন রাজারা কর্ণাটক্ষত্রিয় 
হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন । সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষীর লুঠন- 
কারীদের দমন করেছিলেন এরকম একটা কথা সেনলিপিতে দেখতে 
পাঁওয়। যাঁয়। পালরাজাদের সৈন্তদলে এবং আমলাতন্থে প্রচুর ভিন্‌ 
প্রদেশী লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন । চন্দ্রবংশীয় কোন সেন পরিবার এ 
সূত্রেই সুদুর দাক্ষিণাত্যের কর্ণট থেকে রাঢ ভূমিতে বসতি স্থাপন 
করেছিলেন । এই সেনপরিবাঁরে সামস্ত সেনের জন্ম, শেব দিকের পাল- 
রাজাদের ছুর্বলতার স্থযোগে নিজেকে পৃববঙ্গের এক শক্তিশালী সামন্ত 
প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । সামস্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন 
সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। হেমস্তসেনের পুত্র বিজয়সেন 
মদনপালকে পরাস্ত করে গৌড় অধিকার করেন । 

বিজয়সেনের ছেলে বল্লালসেনের রাজত্বকালের সময় ১১৫৮ খ্রীস্টাব্দ 
থেকে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধস্ত | বল্লালসেনের রাজধানী ছিল বল্লালবাটি । 
এই বল্লালবাটি আধুনিক মালদা! জেলার জেল! সদর ইংরেজবাজারের 
দু-তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । আবিদ আলির মতে বল্লালবাটি গৌড়ের 
প্রাচীনতম অংশ । 

বল্লালসেন সপত্বীক বাণপ্রস্থে চলে গেলে গৌড়ের রাজা হন লক্ষণ- 
সেন। লক্ষণসেনের রাজধানী ছিল লক্ষণাবতী । লক্ষণসেন ছিলেন 
প্রাচীন গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজী । মিনহাঁজ-উদ্‌-দিনের বর্ণনা এবং ইসমী 
প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থ ফুতুহ-উস্-সালাতিন থেকে জানা যায় যে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুকি জাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী মহম্মদ বক্তিয়ার 
খলজির হাতে লক্ষণসেন পরাজিত হন। তখন দিল্লির মসনদে ছিলেন 
কৃতবুদ্ধিন আইবক। ১২০২ শ্ত্রীস্টাব্ডে নিজেকে গৌড়ের শাসনকর্তা 

৪ 


৫০ মালদা 


হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বক্তিয়ার খলজি | তখনই প্রাচীন গৌড়ে 
হিন্দু রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটলো । 

প্রাচীন গৌড়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে তৎকালীন অর্থনৈতিক 
এবং সামাজিক অবস্থার সম্পর্কেও কিছু কথ বলা দরকার। প্রাচীন 
গৌড়ে সামস্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামাজিক-অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোর সবোচ্চ স্তরে ছিলেন রাজা । আর সর্ধনিয় স্তরে 
অসংখ্য ভূমিহীন চাষী। বিভিন্ন স্তরের সামস্তপ্রভুদের সহায়তায় রাজা 
সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। সামাজিক সম্পদের 
উৎপাদন ও ব্টনের ভিত্তিতেই প্রাচীন গৌড়ে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর 
উদ্তব হয়েছিল । সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে তথ্য মোটামুটিভাবে 
পাওয়া যায় পালযুগ থেকে । পাল আমলে সমাজের সব থেকে সুযোগ 
প্রাপ্ত শ্রেণী ছিল সামস্তপ্রভুরা ৷ কিন্তু সমস্ত সামস্তপ্রভূ একই অর্থনৈতিক 
স্তরভূক্ত ছিলেন না । প্রধান ভুম্বামী ছিলেন মহাসামন্ত, মহামাগুলিক 
প্রভৃতিরা । এর পরের স্তরেই ছিলেন রাণক, রাজনক, মাগুলিক, সামস্ত 
প্রভৃতিরা | এর পর ছিলেন মহামহত্তর ( বড় জমিদার ) ও মহত্তর ( ছোট 
জমিদার )। এ ছাড়া ছিলেন কুটুম্ব বা সম্পন্ন চাষী, ভাগীপ্রজা বা ভাগ- 
চাধী। ধর্মপালের খলিমপুরলিপিতে ক্ষেত্রকর নামে এক দরিদ্র শ্রেণীর 
উল্লেখ রয়েছে । এই ক্ষেত্রকরের খুব সম্ভবত ক্ষেতমজুর _যাঁরা অন্তের 
জমিতে কাজ করতেন ও বিনিময়ে মজুরি নিতেন । 

পাল ও সেন যুগে উপরিক, বিষয়পতি, ভুক্তিপতি, অমাত্য, মহা মন্ত্রী 
ওভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরাও যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন । পাল 
ও সেন যুগের সাহিত্যে শিল্পী ও শ্রেষ্ঠী ( বণিক ) এই ছুই শ্রেণীর উল্লেখ 
থেকে বোঝা! যায় যে সেই সময়ে গৌড়ে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ 
ঘটেছিল । 

পাল ও সেন যুগে ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য--এই চার ধরনের 
রাজস্বের উল্লেখ পাওয়া! যায় । ভাগ ছিল রাজাকে দেয় উৎপাদিত ফসলের 
এক যষ্ঠাংশ। কর ছিল টাকার মাধ্যমে দেয় রাজস্ব । ভোগ ও হিরণ্য 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না । 


মধ্য যুগ : বক্তিয়ার খলজির হাতে লক্ষণসেনের পরাজয়ের সাথে গড়ে 


জেলার ইতিহাস ৫১ 


সুসলিম শাসনের সাত্রপাত ঘটলো! । লখনৌতি হলো গৌড়ের নতুন 
রাজধানী । এই লখনৌতিই লক্ষণসেনের লক্ষণাবতী | লখনৌতি বর্তমান 
মালদা জেলার ইংরেজবাজারের কাছে অবস্থিত। ১২০৭ ্রীস্টাব্ধে 
লখনৌতির শাসনকর্তা হলেন মহম্মদ সিরান। সিরানের পর আলি 
মর্দান। ১২১৩ শ্রীস্টাব্দে লখনৌতির মসনদে স্বাধীন সুলতান হিসেবে 
বসেছিলেন গিয়াস্তুত্দিন ইয়াজ। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লির স্থলতান 
ইলতুতমিস গিয়াস্থুদ্দিন ইয়াজকে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য 
করলেন। 

১২২৭ রীস্টাব্ধে ইলতুৎমিসের ছেলে নাসিরুদ্দিন লখনৌতির শাসন- 
কর্তা হলেন। কিন্তু একবছরের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। এরপরই 
লখনৌতির সিংহাসনের অধিকার নিয়ে চরম নৈরাজ্য আরম্ভ হলো । 
১২৮৭ গ্রীস্টা্দ পর্যস্ত অন্তত নয়জন শাসক লখনৌতি শাসন করে- 
ছিলেন । এরা কখনও স্বাধীনভাবে, আবার কখনও দিল্লির বশ্ঠুতা স্বীকার 
করে রাজত্ব চালিয়েছিলেন। এরা অধিকাংশই ছিলেন মামলুক অর্থাৎ 
মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন উপজাতির মানুষ । এ সমস্ত শাসকের মধ্যে 
মুঘিন্ুদ্দিন তুঘ্িলের নাম উল্লেখযোগ্য | 

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুবারক শাহী বংশের সুলতানরা 
লখনৌতির মসনদে আসেন । এই সময় থেকেই বাংলার স্বাধীন সুলতান- 
দের দুশো! বছরের রাজত্বের আরন্ত। মুবারকশাহী বংশের স্থুগত।নদের 
মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন-_ফকিরুপ্ধিন মুবারক শাহ, ইক্তিয়ারউদ্দিন গাজী 
শাহ্‌ এবং আলাউদ্দিন আলি শাহ । 

এরপর শুরু হলে! ইলিয়াশ শাহী আমল | সামন্ুত্দিন ইলিয়াশ 
শাহ্‌ পাগুয়াতে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দিল্লির সুলতান 
ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক পাওয়া আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ইলিয়াশ 
শাহ এই আক্রমণ প্রতিহত করে, গৌড়ে নিজের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন 
রেখেছিলেন । ইলিয়াশ শাহী বংশের অন্যান্ত রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত 
ছিলেন সিকন্দর শাহ. গিয়ামুদ্ধিন আজম শাহ এবং সৈফুদ্দিন হামজা 
শাহ্‌ । 

সৈফুদ্দিন হামজা শাহ. নিহত হন তার ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিনের 
হাতে । কিছু দিনের মধ্যেই শিহাবুদ্দিন তার হিন্বু অমাত্য গণেশ কর্তৃক 
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নিহত হুন। গণেশ অল্প কয়েক দিনের জগ্য হিন্দু শাসনের সুত্রপাত 
করেন। কিন্তু জৌনপুরের সুলতানের হাতে গণেশ পরাস্ত হন। গণেশের 
পর গণেশপুত্র যু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও জালালুদ্দিন নাম নিয়ে 
শীসনকাধ শুরু করেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিন থেকে জান! যায় 
জালালুদ্দিন রাজধানী পাওয়া থেকে গৌড়ে নিযে এসেছিলেন ।  , 

এরপর ১৪৩৬ শ্রীস্টাব্দে গৌড় লখনৌতির সিংহাসনে বসেন মামুদ 
শাহী বংশের স্থুলত।নরা । এদের মধ্যে সব থেকে সফল শ।সক ছিলেন 
রুক্নুদ্বিন বববাক শাহ্‌। কিছু এঠিহাসিক মনে করেন তার সময়েই 
রাজধানী পাওুয়া থেকে গৌড়ে এসেছিল । রুক্নুদ্দিন সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
পু্পোষক ছিলেন। খুব সম্ভবত তাৰ সময়েই কৃত্তিবাস ওঝ! বাংলায় 
রামায়ণ লিখেছিলেন । 

১৪৯৩ শ্রীস্টার্ধে গৌড়ের অত্যাচারী হাবসি সুলতান শামসুদ্দিন 
মুজাফফর শাহকে নিহত করেন তার মন্ত্রী সৈয়দ হেসেন। তারপর 
তিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌ নাম নিয়ে গৌড়ের মসনদে বসেন। 

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ছুশো বছরের ইতিহাসে হোসেন শাহ্‌ 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। কেবল একজন দক্ষ শাসক হিসেবেই নয়, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল 
ম্ুবিদিত। তার সময়েই ধর্ম সংস্কারক শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রচলন 
করেন । হোসেন শাহের আমলেই শ্রীচৈতন্ত মালদা জেলার রামকেলিতে 
এসে তার ছুই শিষ্য রূপ ও সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন । এই 
ঘটনাকে স্মরণ করে এখনও মালদার রামকেলিতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠের 
শেষ দিনে একটি মেলা বসে। মালদায় চৈতন্যের আর একজন বিখ্যাত 
শিষ্য ছিলেন নিত্যানন্দ, তার বংশধরেরা৷ এখনও মালদায় আছে । এই 
পরিবার গয়েশপুরের গৌঁসাই পরিবার নামে খ্যাত। বিখ্যাত বাঙালি কবি 
চণ্তীদাস হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন । মালদা জেলায় গুয়ামালতি 
বলে একটি জায়গা আছে। হোসেন শাহের মালতি নামে এক হিন্দু 
ধাত্রী ছিলেন । অনেকের ধারণা এই মালতির নামেই জায়গাটার নাম 
গুয়ামালতি হয়েছে । 

১৫১৯ শ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন হোসেন পুত্র মুনরৎ শাহ.। 
তার সময়ে দিল্লির লোদী রাজবংশ দর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে 
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মধ্য এশিয়া! থেকে আগত মোগল সমর নায়ক বাবর দিল্লির সুলতান 
ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতে মোগল শাসনের শ্ুচনা করেন । 
১৫২৭ হ্রীস্টাব্দে বাবর গৌড় আক্রমণ করে নুসরৎকে পরাজিত করেন। 
নুসরৎ শাহ, বাবরের বশ্ঠতা স্বীকার করতে বাধ্য হন । 

এরপর অল্প কয়েকদিনের জন্য গৌড় শাসন করেন আলাউদ্দিন 
ফিরোজ শাহ, এবং মাহমুদ শাহ.। এই সময়ে পূর্ব ভারতে শুর বংশীয় 
সর্দার শের শাহ্‌র নেতৃত্বে পাঠান শক্তি বিকাশ লাভ করেছিল । শের পুত্র 
জালাল খা এবং শের শাহর বিশ্বস্ত সেনাপতি খাওয়াস খ1 লখনৌতি 
অবারোধ করেছিলেন । সন্ত্রস্ত মাহমুদ শাহ গৌড় পরিত্যাগ করে চলে 
গেলেন । গৌড় বাংলা সাময়িকভাবে পাঠানদের করায়ত্ত হয়। সঙ্গে 
সঙ্গেই মধ্যযুগীয় গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের ছুশে! বছরের শাসনের 
অবসান ঘটে । 

গৌড় বেশিদিন পাঠানদের হাতে রইলো না। ১৫৩৭ শ্রীস্টাবে 
মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় দখল করেন । গৌড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ 
ভুমায়ুনকে আকৃষ্ট করেছিল । ভিনি গৌড় নগরীর নামকরণ করেছিলেন 
“জিন্ন ভাবাদ, অর্থাৎ স্বর্গনগরী | ইতিমধ্যে ুমায়ুনের ভাই মির্ভা হিন্বাল 
আগ্রায় বিদ্বোহ ঘোষণা করেন । হুমায়ুন তখন জাহাঙ্গীর কুলিবেগকে 
গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে আগ্রা অভিমুখে যাত্র। করেন। পাঠান 
সর্দার শের শাহ এই সুযোগে গৌড় দখল করে নিলেন । পরপর ছুটি যুদ্ধে 
হুমায়ুনকে পরাস্ত করে শেরশ|হ্‌ দিল্লিতেও পাঠান আধিপত্য প্রতিষ্টিত 
করলেন । 

শেরশাহ্‌ যখন দিল্লির সম্রাট তখন গৌড়ের স্ুুবাদার ছিলেন খিজির 
খান। ১৫৪১ গ্রীস্টাব্দে খিজির খান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শের শাহ, 
এসে বিদ্রোহ দমন করলেন । প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই দিল্লির সম্রাটদের 
চোখে গৌড়নগরী ছিল “বুলমাকপুর” বা বিদ্রোহের জায়গা । 

শের শাহ. মারা গেলে, ুমায়ুন ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঠান রাজ সিকন্দর 
শূরকে পরাস্ত করে দিল্লিতে মোগল শাসন কায়েম করলেন। কিন্তু তিনি 
জীবদ্দশায় গৌড় অধিকার করতে পারেননি । গৌড় ছিল আফগান 
শূরদের দখলে । এদের মধ্যে সুলেমান কর্রানী ( ১৫৫৬-১৫৭২ খ্রীঃ ) 
ছিলেন খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন । সুলেমানের সময় আকবর দিল্লির সিংহাসনে 
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আসীন । বুদ্ধিমান স্থলেমান কখনোই আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করেননি । 
স্বলেমান তার রাজধানী গৌড় থেকে সরিয়ে এনেছিলেন টাড়ায়। টশাড়ার 
একাংশ বর্তমান মালদা জেলার অন্তর্গত । বাকি অংশ গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত । 

সুলেমানের পর টড়ার মসনদে বসেন বায়োজিদ । বায়োজিদের পর 
দাউদ খা । দাউদ খ। ছিলেন অযোগ্য শাসক | সআট আকবরের 
সেনাপতি মুনিম খা দাউদ খাঁকে পরাজিত কবে গৌড়বঙ্গকে মোগল 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত করেন । মুনিম খা টড়াতেই মারা গেলেন। 
বর্ধাকালে টীড়াতে মোগল সৈন্যদের খুব অসুবিধা হতে লাগলো । এই 
স্থুযোগে আফগান শুরেরা সক্রিয়ভাবে মোগলদের বিরোধিতা করতে 
শুরু কবলো। তখন আকবর গৌড়বঙ্গের সুবাদার করে পাঠালেন হোসেন 
কুলিবেগকে । সঙ্গে এলেন আকবরের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল্ল । 
হোসেন কুলিবেগ ছিলেন সিয়৷ সম্প্রদায়ের মুসলমান । কিন্তু এতদিন 
যার গৌড়বঙ্গ শাসন করতেন তারা ছিলেন স্ুন্ি। অধিকাংশ রাজকর্ম- 
চারীই হোসেন কুলিবেগের প্রভৃত্ব মেনে নিলেন না | টোভরমল্প তীক্ষ 
ধীশক্তির পরিচয় দিয়ে সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলেন । হোসেন 
কুলি খান-ই জাহান উপাধি নিয়েছিলেন । ১৫৭৮ শ্রীস্টাব্দে তিনি মার 
যান। 

ষোড়শ শতকের শেষ দশকে টড়ায় শাসনকর্তা হয়ে এলেন 
আকবরের বিখ্যাত রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ। ১৬৯৫ ্রীস্টাবে তিনি 
রাজধানী টড়া থেকে নিয়ে গেলেন বিহারের রাজমহলে, বাজমহলের 
নতুন নাম হলো আকবর নগর। গৌড়ের গুরুত্ব ক্রমে কমতে শুরু 
করলো । স্বাধীন বাংলার স্বাধীন রাজধানী হিসেবে গৌড়-লখনৌতি, 
পাগুয়া ও টড়া একসময় চরম গুরুত্ব পেয়েছিল । ফলে এখনও মালদা 
জেলার এতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম । আজও মালদার বিভিন্ন প্রান্তে 
স্বাধীন স্ুলতানদের আমলের অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে । 

বাংলাদেশে মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মালদায় আর 
বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি । ১৬৪০ ্রীস্টাব্দে যখন সুজ। 
বাংলার শাসনকর্তা, তখন 71917110006 নামে জনৈক বিদেশী পর্যটক 
গৌড়ে এসেছিলেন । তিনি গৌড়কে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত নগরী 
হিসেবে বর্ণনা করেছেন । 
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অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুশিদকুলি খা বাংলার স্বাধীন নবাব 
হিসেবে রাজত্ব করতে শুরু করলেন। মুশিদকুলির পর বাংলায় রাজত্ 
করেন সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খা, আলিবদীঁ খা! ও সিরাজ-উদ্‌ দৌল্লা । 
এদের সময় মালদার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিলো না। তখন বাংলার 
রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা । 


আধুনিক যুগ : অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই মোগল সাম্রাজ্য 
ছুবল হয়ে পড়েছিল । বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের ছুবল তাঁর 
স্বযোগ নিয়ে নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল । অষ্টাদশ শতকের মাঝা- 
মাঝি মোগল স।আ্রাজ্যের পহন ঘটলো । সারা ভারতবর্ষে তখন এক রাজ- 
নৈতিক শূন্তত। | এর যোগ নিল এক বিদেশী শক্তি__ইংরেজ | জাহাঙ্গীর 
যখন মোগল সম্রাট তখন স্যার টমাস রো"র নেতৃত্বে একদল ইংরেজ 
ভারতবর্ষে এসেছিল ব্যবসা করতে । মে'গল সম্রাটদের দেদগুপ্রহাপের 
যুগে এরা নিরীহ ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে 
চায়শি । কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনেব পর ভার «বধের ছুবলতার 
স্বযোগ নিতে এর। দেরি করেনি । ইংরেজ শক্তি ভারতবষে তাদের আধি- 
পত্্য স্থাপন করাতে প্রয়াসী হলে । মার বাংল। বিজয়ের মধ্য দিয়েই 
তাদের গোটা ভারতবর্ষ দখলের অভিযান আরম্ত হয়েছিল । 

এর পেছনে কারণ ছিল অন্য । কেবল নতুন দেশ দখলে নেশা. হই 
ইংরেজরা ভারতব্ধ দখল করেনি । তাদের নিজের দেশ হংলগ্ডের অর্থ- 
নৈতিক সম্দ্ধির জন্যই ভারতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমনা প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন ছিল | মনে রাখতে হবে যুগট। ছিল শিল্প বিপ্লবের যুগ । যুগ 
যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্যের মাধ্যমে 
সংগৃহীত প্রচুর মূলধন, কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় 
দিয়ে যন্ত্রের নিত্য নতুন আবিষ্কার এবং সস্তা শ্রমিক ইংলগ্ডে বৃহদায়তন 
শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল । এই শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতাকে আরও 
শক্তিশালী করার জন্য এবং শিল্প বিপ্লবের গতি অব্যাহত রাখার জন্য 
ইংলগ্ডের প্রয়োজন ছিল তৈরি বাজারের ৷ তাই.পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 
উপনিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহী হলে ইংলগ্ড। তাই মোগল সাআ্রাজ্যের 
পতনের পর ভারতবর্ষের নৈরাজোর স্থুযোগ নিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইগ্ডিয়া 


৫৬ মালদা 


কোম্পানি এখানে তাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষিত করতে উদ্যোগী 
হলেো৷। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকলে অর্থনৈতিক শোষণ চালানো 
স্থবিধা। শিল্প গড়ে তুলতে সহায়ক কাচামাল স্ুলভে ইংলগ্ডে পাঠানো 
যাবে, উপরস্ত সামনে খোল থাকবে ভারতবর্ষের সুবিশাল বাঁজার | 

১৭৫৭ শ্রীস্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌল্লাকে পল শর যুদ্ধে 
পরাস্ত করলো ইংরেজ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি । ১৭৬৪ খ্রীস্ট'ব্দে বাংলার 
শেষ স্বাধীন নবাব মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হলেন ইংরেজ 
ইস্ট হপ্ডিয়া কোম্পানির হাতে । বাংলাদেশ ইংরেজদের উপনিবেশে 
পরিণত হলো । এই গুপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্টাকালকেই ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের আধুনিক যুগের স্চনা হিসেবে চিহ্তি করা যেতে পারে। 
ভ।রতের ইতিহ।স আধুনিক যুগে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মালদ। জেলার 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও আসতে শুরু করলো নতৃন ধাচের 
ঘটনা । 

মালদা জেলা গঠনের প্রশাসনিক ইতিহাস আগেই আলোচিত 
হয়েছে । তাই মালদার আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 
জেলার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের ঘটনাগুলৌকে অধিক গুরুত্ 
সহকারে আলোচনা করব। 

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত, মালদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসকে আমরা! ছুটি ভিন্ন স্তরে বিভক্ত করতে পারি। একটি স্তরে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী-__যাদের 
নেতৃত্বে কখনও [হুল অনুশীলন সমিতি, ব্রতী সমিতি বা! যুগাস্তরের মৃত 
সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো, আবার কখনও বা! ভারতের জাতীয় কংগ্রেস । 
আর দ্বিতীয় স্তরে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন জেলার দরিদ্র কৃষকেরা, যদিও 
কখনোই বাংলার অন্যান্ত অঞ্চলের মত মালদা জেলার কৃষক বিদ্রোহ 
ততট। জঙ্গীরূপ নেয়নি । 

মালদা জেলার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের প্রথম তথ্য 
আমরা পাই £1১016৬/ 1072 এর চিঠিপত্র থেকে | 910জা॥ উনিশ 
শতকের প্রথম দিকে মালদায় অনেকগুলি নীলকুঠির মালিক ছিলেন । 
তার চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে উনিশ শতকের প্রথম দশকে গভর্নর 
জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মালদ। ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন । কিন্তু 


জেলার ইতিহাস ৫৭ 


এই ঘটনা! জানার সঙ্গে সঙ্গেই মালদার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজন৷ 
দেখ! দেয়। উত্তেজনা এত তীব্র হয়েছিল যে ওয়েলেসলি তার সফর 
বাতিল করতে বাধ্য হন। 

মালদার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের স্ফুরণ ঘটেছিল 
বঙ্ছভঙ্গের সময় । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাদেশ ছু 
ভাগে বিভক্ত করবেন এবং 70992 72259] 2100 4855917 নামে 
একটি নতুন প্রদেশ তৈবি করার কথা ঘোষণা কবেন। বলা হয় যে নতুন 
প্রদেশের অন্তভূন্ত হবে অ.সাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মালদা সহ 
বাজশাহী বিভাগের যাবতীয় জেলা । এই বিভাজনের সমর্থনে কার্জনের 
বক্তব্য ছিল-_বাংলাদেশকে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত করা এবং আসামের উন্নয়ন 
সাধন কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল 
কবার জন্ত হিন্ু ও মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের মানুষকে পুথক করে 
বাখা। ৷ বাংলাব মানুষ কার্জনের এই 'মশুভ উদ্দেশ্তেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 
আন্দোলন গড়ে তুললে। । এই আন্দোলন মালদ1কেও স্পর্শ করেছিল । 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 91 £1)016৬/ [789০ ( তৎকালীন লেফটেচ্াণ্ট 
গভন্নর ) মালদায় এসে বঙ্গভঙ্গের সুফল ব্যাখ্যা করে একটি বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন | কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি । সেই সময়েই মালদার জেল। 
ম্য'জিস্টেট মালদার ছাত্রদের কোন রকম সরকারবিরোধী আন্দোলনে 
যোগ ন৷ দেওয়ার জন্য একটি পরোয়ান। জারি করেছিলেন । তা৷ সতেও 
জেল।ব যুব ছাত্রর। বঙ্গতঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিল । 
সরক।রি নথিপত্রে নুর বকা নামে একজনের কথ জানা যায়, যিনি 
অনেকগুলে! বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন । বিপিন 
পাল প্রমুখ নেতারা আন্দোলনের যে কর্মনূচী গ্রহণ করেছিলেন 
সেগুলোকে সমর্থন করার জন্থ এ ধরনের সভার আয়োজন করা হতে || 
অধ্যাপক সুমিত সরকারের 47702 95%/802511 7৬10৮210721)0 1) 
67881 নামে বই থেকে জানা যায় যে এই সময়ে মালদা জেলায় 
ব্বদেশীদের উদ্ভোগে একটি জাতীয় স্কুল তৈরি হয়েছিল। এই স্কুলে 
সরাসরি রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হতো । ১৯০৭ খ্রীস্টাব্ধের জুন মাসে 
অর্থনীতিবিদ বিনয় সরকার, মালদ। পৌরসভার তৎকালীন সভাপতি 
বিপিনবিহারী ঘোষ এবং নুর বক্সের প্রচেষ্টায় মালদা জাতীয় শিক্ষা 





৫৮ মালদ। 


সমিতি গড়ে উঠেছিল । এই জাতীয় শিক্ষা সমিতির অধীনে গড়ে 
উঠেছিল মালদা জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয় । এই বিগ্ভালয়ে পঞ্চম শ্রেণী 
পর্যস্ত শিক্ষা দেওয়া! হতো । এর ছাত্রসংখা। ছিল ৯২ । ১৯০৮ শ্রীস্টাব্্ে 
জুন মাসের মধ্যে জেলায় আটটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল । তাৰ 
মধ্যে তিনটি ছিল প্রাথমিক । আটটি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল 
৭৪৮ জন। মালদ! জেলা জাঠীয় শিক্ষা সমিতি কোলকাতার শিক্ষা 
সমিতিকে অন্ধভাবে অনুকবণ না করে, এক নতুন ধবনের শিক্ষা ব্যবস্থা 
গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল । মালদাব শিক্ষা সমিতির উদ্টোক্তাবা 
ছাত্রদেব দিয়ে জেলব পুবনো গ থা, লোক সঙ্গীত প্রভৃশি সংগ্রহ কবিযে 
তাদের জাতীয় শাবাদী প্রেবণায় উদ্ধদ্ধ করতে চেয়েছিলন 

এহ সমাযেই মালদ। জেলা অনুশীলন সমি 5 ও ব্রতী সমিতির শাখা 
খোলা হয়েছিল । অনুশীলন সমিতিব মালদা জেলা শাখা তৈরিব বাপাবে 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহেন্দ্র দে, দক্ষিণা লাহিড়ী এবং কংসগোপাল 
আগরওয়ালা । স্বদেশ পাকডাশী নামে এক ব্যক্তি রাজাবাজার বোমা 
মামলায় অভিযুক্ত হন। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে তিনি মালদা 
জেলায় আশ্রয় নেন ও সেখানে ব্রিটিশবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হন। 
মালদা জাতীয় বিষ্ঠালয়ের অনেক ছাত্র এই স্বদেশ পাকড়াশীর অনু- 
প্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । আলিপুব বোম 
মামলায় ধরা পড়েছিলেন মালদার এক ছাত্র কৃষ্ণজীবন সান্যাল । ১৯১৬ 
্রীস্টাব্দে মালদা জেলা স্কুলেব প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বন্থু সন্ত্রাসবাদীদেব 
হাতে নিহত হন। তাব বিকদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিত। করতেন । 

১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফঙ ও অসহযোগ আন্দোলন মালদ। 
জেলায় সেরকম কোন প্রভাব ফেলতে পাবেনি। 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মন্চী গ্রহণেৰ 
ব্যাপারে নেতৃত্বে মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। একপক্ষে ছিলেন 
গান্ধিজী, রাজাগোপালাচারি, আনসারি, বল্পভভাই প্যাটেল প্রমুখ । 
বিপরীত পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিঠল- 
ভাই প্যাটেল প্রভৃতি । গান্ধিজীর অন্থুগামীদের বলা হতো নো-চেঞ্জার 
এবং বিরোধীদের বলা হতো৷ প্রো-চেগ্তার। কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ 
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মতানৈক্যর ঢেউ মালদা জেলাকেও স্পর্শ করেছিল। নো-চেঞ্জারদের 
তরফ থেকে সরোজিনী নাইড়ু মালদায় এসে বক্তৃতা করেন। প্রো- 
চেঞ্জারদের হয়ে জেলায় এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ । 

১৯৩০ শ্রীস্টাব্ধের গান্ধিজীর নেতৃত্বাধীন আইন অমান্য আন্দোলন 
মালদ1! জেলাকে প্রভাবিত করেনি । 

ইতিমধো ব্রিটিশ রাজের বিভেদ নীতির ফলে জেলায় সাম্প্রদায়িকতাব 
বীজ মাথা চাঁরা দিয়ে উঠেছিল । এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ত্রিশের দশকে 
মালদায় হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ তৈরি হলো! 

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে গান্ধিজীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল এতিহাসিক 
“ভারত ছাঁড়' আন্দোলন । মালদা জেলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন 
হরিশ্ন্দ্রপুরের গান্ধিবাদী নেতা স্থবোধকুমার মিশ্র। তিনি ও তাৰ 
সহযোগী বিভূতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা জেলার বিভিন্ন 
অঞ্চলের রেললাইন ও টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন । 
তার! বেশ কিছু ডাকঘর এবং রেলস্টেশনেও অগ্নিসংযোগ করেছিলেন । 
১৯৪১ শ্রীস্টাব্ের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিশ স্থবোধ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করে । 
কিন্তু এলাকার জনগণ এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও 
তাকে মুক্ত করেন । কিন্তু পরে স্থুবোধবাবু আবার গ্রেপ্তার হন এবং রাজ- 
দ্রোহীতার অভিযোগে ৬২ বছরের জন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । 

এবার আমরা আলোচন। করব জেলার সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততন্ত্ 
বিরোধী কৃষক সংগ্রামের কথা । মালদায় প্রথম কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল 
ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়। ফকির ও সন্নাসী বিদ্রোহ শুরু 
হয়েছিল ১৭৬৩ খ্রীস্টা্ধে, ঢাকার একটি ইংরেজ কুঠি আক্রমণের মধ্য 
দিয়ে। এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, 
রাজশাহী, দিনাজপুর ও মালদা জেলায়। হিন্দু সন্াসী ও মুসলমান 
ফকিরর৷! ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক ও ছোট কারিগরদের 
সংঘবদ্ধ করেছিলেন । ইংরেজ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজ বণিকদের 
দ্বারা স্থষ্ট “ছিয়াততরের মন্বস্তর' এই বিদ্রোহের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছিল । 
মোগল শাসনের শেষ দিকে সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা বিভিন জায়গায় জমি- 
জম] দখল করেছিলেন ব সরকারি অনুদান হিসেবে জমি পেয়েছিলেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তারা এই জমিগুলোতে বসতি স্থাপন করে 
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কৃষকের জীবন যাপন করতেন । মালদ| জেলায় পাগুয়াতে ছিল ফকিরদের 
বাইশহাজারী এস্টেট । এই এস্টেটেব অধীনে ছিল আদিনা মসজিদ ও 
বড়ী দরগাহ.। “মাদারী ও “বুরহান, এই গোষ্ঠীর ফকিররা মালদা 
জেলায় বাস করতেন । 

মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী প্রভৃতির নেতৃত্বে ফকির 
বিদ্রোহ রংপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়। প্রভৃতি জেলায় যতট। তীব্র রূপ 
নিয়েছিল, মালদায় এই বিদ্রোহেব তীব্রতা সেই পধায়ে ওঠেনি । শবে 
বগুড়া জেলার মগ্চুব৷ গ্রামে ইংবেজ সেনাব সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে 
সন্ন্যাসী ও ফকিব বিদ্রোহেব শ্রেষ্ঠ নেতা মজনু শাহ গুকতরভাবে আহত 
হুন। তখন মজন্ুব শিষ্ুরা আহত মজনুকে নিয়ে মালদার পাওয়াতে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । এর থেকে অনুমান করা যায় যে ষকিব বিদ্রোহী- 
দের একট সংগঠন মালদা জেলায় ছিল। এরপর আহত মজনু বিহারে 
চলে যান। বিহারের মাখনপুর গ্রামে মজনু শাহর মৃত্যু হয়। 

তৎকালীন গভর্নর জেনাবেল হেস্টিংস এই বিদ্রোহকে “হিন্দুস্থানের 
বববদের পেশাদাবী উপদ্রব” বলে ব্যখ্যা করেছিলেন । হেস্টিংস এই 
গণসংগ্রামকে যে চোখে দেখুন না কেন, এই বিদ্রেহ মালদা তথা 
বাংলার মানুষেব ব্রিটিশবিবোধী সংগ্র'মেব ইন্হাসে এক গৌববময় স্থান 
অধিকার কবে রয়েছে । 

১৭৯৩ শ্রীস্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর জেনাবেল লর্ড কর্ণওয়ালশ 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদকে সু করাব জন্য বাংলাদেশে 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বা [00002170176 95966120721) প্রবর্তন করেন । 
ইংবেজ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ইংলগ্ডেব 730910 ০ 1016556015 বা 
পরিচালকমণ্ডলীব অনুমতিক্রমে বাংলাদেশের জমির ওপর নিজ অধিকার 
ত্যাগ করলো । জমির অধিকাব ন্তন্ত করা হলো রাজস্ব আদায়কারী 
নতুন জমিদাব শ্রেণীর হাতে । সমগ্র বাংলাদেশের ভূমি বাজন্ব নির্ধাবিত 
হলো-_২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা । বলা হলো, জমি গ্রহণের ঠিক এক 
বংসর পরে জমিদারের! নির্ধারিত রাজস্ব কোম্পানির হাতে তুলে দেবে। 
কৃষকদের কাছ থেকে যথেচ্ছভাবে খাজনা আদায়ের অধিকার পেল 
জমিদার শ্রেণী । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের! চিরস্থায়ীভাবে 
জমির মালিকানা লাভ করলো । আর রাজস্বের হার চিরস্থায়ী করা 
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হলো, অথচ বল হলো খাজনার হার হবে পরিবর্তনযোগ্য | অর্থাৎ 
কৃষকদের দেওয়া খাজন। বাড়ানোর ঢালাও স্বাধীনতা পেল এই নতুন 
জমিদার শ্রেণী। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্করী করার পেছনে 
কর্নওয়ালিশের উদ্দেশ্ট ছিল দটি-_এক, রাজন্ব বৃদ্ধি করা । দুই, 
কর্ণওয়ালিশ বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষে গপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বহাল 
রাখতে হলে ইংরেজের কিছু বন্ধু দরকার। এই নবস্থ্ট জমিদারশ্রেণীকে 
ব্রিটিশের বন্ধুতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন কর্ণওয়ালিশ | যখনই 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিপদে পড়েছিল, তখনই এই জমিদারের! নিষ্কুণ্ঠায় 
ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী 
একটি শ্রেণী হিসাবে পরিচিত হয়েছিল তারা । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার শ্রেণী কৃষকদের থেকে নিবিচারে 
কর আদায় করতে লাগলে। ৷ কৃষকেরা এই অত্যাচারের উত্তর দিয়েছিল 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে । গোটা উনিশ শতক ধরে বাংলাদেশে চলেছিল 
কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম । কিন্তু 
মালদা! জেল৷ কখনোই কৃষক বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে 
প্রতিভাত হয়নি । 

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সাওতাল বিদ্রোহের সময় মালদা জেল! ছিল 
উত্তেজনারহিত একটি এলাকা | চন01)62 এর লেখা! থেকে জানা যায় 
যে সীওতালদের প্রতিরোধ আন্দোলন ভেঙে পড়ার পর কোম্পানির 
সৈন্যদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য সাওতালর1! বাংলার 
পুরুলিয়া ও বীরভূম থেকে ও বিহারের সাওতাল পরগনা থেকে দলে দলে 
চলে এসেছিল মালদায়। মালদার উর্বর বরিন্দ অঞ্চলে তারা তাদের 
নতুন বসতি গড়ে তুলেছিল । 

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্োহ মালদা জেলায় কোন প্রভাব ফেলেনি 
১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের নীলবিদ্রোছের সময়েও মালদা ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত । 
নদীয়া, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় নীলচাবীর! যখন নীলকর 
সাহেবদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ভূলেছিল, সেই সময় মালদা 
জেলার বাক্রাবাদে ইংরেজদের একটিমাত্র নীলকুঠি আক্রান্ত হয়েছিল । 

১৯২৪ গ্রীস্টাব্দে মালদা জেলার খরবাতে একটি কৃষক আন্দোলন 
হয়েছিল। সে বছর ফসল ভাল হয়মি। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র কৃষকদের 


৩২ মালদা 


অবস্থা অসহনীয় করে তুলেছিল । তার মধ্যে ছিল জমিদারের কর 
আদায়ের চাপ। তখন খরবার কৃষকরা চাঁচোলের জমিদারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করেছিল । সহজেই এই আন্দোলন দমন করা হয়েছিল । 

১৯৩২ শ্রীস্টাব্দে মালদাঁয় একটি সাওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল । ১৮৫৫ 
গ্রীস্টাব্দে সাওতাল বিদ্রোহ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততম্ত্রের আক্রমণের 
মুখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন প্রচ সাওতাল আত্মরক্ষার তাগিদে মালদায় 
এসে বসতি স্থাপন করেছিল । পাওতালরা মালদায় বসতি স্থাপন করার 
সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারি শোষণের শিকার হলো । জমিদারের সীওতাল 
চাষীদের জমি বর্গ দিতে শুরু কবলো। বর্গাদাব সাওতালর। নিজেদের 
খরচে ফসল ফলাঁতো । উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকটা দিতে হতো 
জমিদারকে 1 ফসলের অর্ধেক দিতে হতো! বলে এই বর্গাদারদের আধিয়ার 
বল। হতো । অনেকদিন ধরে কোনো আধিয়ার জমি চাষ করলে, জমির 
ওপর তার অধিকার জন্মাতে পারে এই ভয়ে জমিদাররা প্রায়ই আধিয়ার- 
দের জমি থেকে উৎখাত করতো তার বদলে নতুন লোক দিয়ে জমি চাষ 
করাতো | সাওতালরা জমিদারের দ্বিমুখী শোষণের শিকার হলো । এক, 
খাজনার শিকার আর ছুই, উচ্ছেদের শিকার | 

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে মালদা জেলাব কোঁতয়ালির জমিদার সীাওতাল 
বর্গাদারদের থেকে ছুই-তৃতীয়াংশ ফসল দাবি করলো । বর্গাদারদের এই 
সঙ্কটের স্থযোগ নিতে এগিয়ে এলো গ্রামীণ মহাজনরা । নিজের খরচে 
ফসল ফলাতে হতে। বলে বর্গাদীরর! প্রায়ই চড়া স্দে খণ নিত মহাঁজনদের 
কাছ থেকে । জমিদারের খাজনার হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 
গ্রামীণ মহাজনরাও সুদের হার বাঁড়িয়ে দিল। সাঁওতাল চাষীরা বধিত 
খাজনা দিতে রাজি হলো না। তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে নতুন 
বর্গাদার বসিয়ে তাদের মধ্যে জমি বিলি কর! হলো । সাঁওতাল চাষীরা 
এবার সংগঠিত হতে শুরু করলো । দ্বিনাজপুর জেলার বাঁশরি গ্রামে তারা 
সমবেত হয়ে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নিল | 
সাওতালদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন জিতু বোটকা। 

ইতিমধ্যে একটি ছোট ঘটন। ঘটলো! । সাঁওতালর1 আদিন! মসজিদের 
কাছাকাছি কোন জায়গায় কালীপুজোর আয়োজন করেছিল । কিন্তু তৎ- 
কালীন জেল! শাসক কোন কারণ না৷ দেখিয়ে পুজে। বন্ধ করার ছকুম 
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দিলেন। এই হুকুম অগ্রাহা করে সাওতালরা কালীপুজো সম্পন্ন করলো । 
তখন পুলিশ জিতুর সহযোগী অর্জ,ন সীওতালকে গ্রেপ্তার করলো । জিতুর 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান৷ জ্ঞারি করা হলো | এতে সাওতালদের 
ধের্ষের বাধ ভেঙে গেল । জমিদারের অত্যাচারক্রিষ্ট সাওতালদের প্রচ্ছন্ন 
বিক্ষোভ এতদিনে বেরোবার পথ পেল । জিতু ও সাঘুর নেতৃত্বে সাওতালরা 
কোতয়ালির জমিদারের বাড়ি ও ধানের গোল! লুঠ করলো । গ্রামীণ 
মহাজনদের সম্পন্তিও আক্রান্ত হলো । দিনাজপুর ও মালদা জেলার এক 
ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পডলো । 

এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য দলে দলে পুলিশ বাহিনী ছুটে এলো । 
তীর ধনুক আর বল্পম-তলোয়াল নিয়ে বেশিদিন গোলা বারুদের মোকা- 
বিল! করা সম্ভব হলো না। এই অসমান যুদ্ধ চালানোর জন্য চাই ছুর্গের 
মত একটা আশ্রয়__যেখান থেকে তারা দূরপাল্লার তীর ছুড়বে আব 
পুলিশের গুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে । সিদ্ধান্ত হলে! পাগ্য়ার 
এতিহাসিক আদিনা মসজিদ্কে সাওতালর! দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করবে । 
জিতু দেওয়ালের আড়াল থেকে শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার এক অভিনব 
পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন । 

জিতু ও সাঘু প্রায় ছ'হাজার সাওতাল যুবক দিয়ে গড়া বাহিনী নিয়ে 
গোপনে আদিন1! মসজিদে আশ্রয় নিলেন । বাহিনীকে কতগুলো ভাগে 
ভাগ করা হালা । এক একটি ভাগ এক এক স্থানে জায়গা নিল । সীাও- 
তালদের প্রধান সেনাপতি হলেন জিতু । তিনি নিজেকে “সেনাপতি গান্ধি, 
বলে ঘোষণ। করলেন। 

সে সময় সার! ভারতবর্ষ জুড়ে গান্ধির নেতৃত্বে চলেছিল আইন অমান্য 
আন্দোলন । প্রত্যেক সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধির নাম ছড়িয়ে পড়ে- 
ছিল। মালদার সাওতাল ভাগচাষীরা জানতো না গান্ধি কে, কি তার 
উদ্দেশ্ট অথবা নীতি | তারা শুধু এটুকু জানতো যে গান্ধি নামে এক ব্যক্তি 
সাধারণ মানুষের শত্রু ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রাম চালাচ্ছেন ! সাওতালদের 
কাছে গান্ধির নাম সংগ্রামের প্রতীক, প্রেরণার উৎস। তাই জিতু সাঁওতাল 
“সেনাপতি গান্ধি নাম নিয়ে ব্রিটিশ ও তার সহযোগী জমিদারের বিরুদ্ধে 
লড়াই করার প্রস্ততি নিয়েছিলেন । 

বিদ্রোহী স্লাওতালদের আদিন! মসজিদে প্রবেশের সংবাদ পেয়ে সশস্ত্র 
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পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এলো | তাদের সহযোগিতা করলো মালদ। 
দিনাজপুরে জমিদার-মহাজনের দল | ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দেব ১৪ই নভেম্বব 
(মতান্তবে ১৪ই ডি“সগব ) পুলিশ বাহিনী আদিনা মসজিদ ঘিবে 
ফেললে। ৷ জেলা শাসক সাওতালদেব আত্মসমর্পণ কবতে নির্দেশ দিলেন । 
মসজিদের ভেঙব থেকে এনক্ক ঝাক শীরেব মধ্য দিয়ে উত্তব এলো । শুক 
হলে! পুলিশের গুলিবর্ষণ | সাওতালদেব পাণ্টা আক্রমণ বু পুলিশকে 
ধরাশায়ী কবলে । বনুক্ষণ লড়াই চালানোব পব সাওতালদের শক্তি 
ফুবিয়ে এলো । তখন পুলিশ মস্জিদেব ভিতবে প্রবেশ কবে বহু সাও- 
তালকে হত্যা করলো । জিতু ও তার সহকারী সাঘুও তাঁদের সঙ্গীদেব 
সঙ্গে বীবের মৃত্যু ববণ কবলে! | জিতু সীাওতালেব মৃত্যু পুলিসেন 
হয়নি | জিতুব মৃত্যু হ'য়হিন কোতযালিৰ জামদালেব গুলিতে । 
বিদ্রোহের নেতাকে মাবাব পুবস্কাব হিসেবে কোওয়ালিব জমিদার খ'ন 
চৌধুরী উপাধি পেয়েইলেন । 

অনেকে সাওতালদেব এই সংগ্রামকে নিছক সাম্প্রদাবিক দাঙ্গ। হিসাবে 
দেখাতে চেয়েছেন । তাবা সাও তালদের এই গৌরবময় সংগ্রামেব গুকত্ব.ক 
খাটো করে বলতে চেয়েছেন আদে। কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্কট 
সাওতালদের বিক্ষুব্ধ কবেনি। গোট। ব্যাপাবটাই ছিল হিন্দু সীওতাল- 
দের কালীপুজে। সংক্রান্ত ঝামেল। | হন্দু সাওতালব। মাদিন| নসজি:দ 
আশ্রয় নিয়ে মুনলমানদের বিবাগভাজন হয়েছিল--এ বকম কথাও কেউ 
কেউ বলে থাকেন । কথাগুলো সাদৌ সত্য নয়। সাওতালবা কখনোই 
দরিদ্র মুনলমানদেব বিরাগভাজন হয়নি | গণসংগ্রাম গড়ে তোলা'র জন্য 
তারা বিবাগভাজন হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়তুত্ত জমিদাব- 
দের এবং ত দেব স্ত্ক|বি পৃষ্ঠপোধক ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের | 

মালদার সাওত ল বিদ্রেহ দমন করা হলে।। কিন্তু আদিন! মসজিদ 
আজও সেই গণসংগ্র।মের নীরব সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। পুলিশের 
গুলিবর্ধণের চিহ্ন আজও মদিনার গায়ে সুম্পষ্ট গুলিবর্ষণের চিহ্ুগুলে। 
জিতু ও তার সঙ্গীদের সাহসের পরিচয় বহন করে রেখেছে । 

ভারতের কমুনিস্ট পার্টির শাখা মালদা খোল! হয়েছিল ত্রিশ দশকের 
মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৩৯ ্রীন্টা্দের ৪ঠা মে সারা ভারত কৃষক অভার 
প্রঠ্দেশিক সম্মেন্সনের তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় মালদ! জেলার নথঘরিয়া 


জেলার ইতিহাস ৬৫ 


গ্রামে ৪, ৫ ও ৬ মে ধরে অধিবেশন চলে । 

সম্মেলন উপলক্ষে প্রচারের জন্ত কৃষকসভার অন্যতম নেতা স্থজাত 
আলি মজুমদারকে কলকাতা থেকে মালদায় পাঠানে। হয়েছিল । সেই 
সময় চাচোলের জমিদার প্রজাদের থেকে বাকি খাজনা আদায় করার জন্য 
পীড়ন চালাচ্ছিলেন। স্থজাত আলির নেতৃত্বে জেলার কৃষকেরা বাকি 
খাজন| মকুব করার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৩৯ শ্রীস্টা্দের 
এপ্পিল মাসে মালদা শহরে প্রায় আট হাজার কৃষকের একটি বিরাট মিছিল 
বের হয়। কৃষকেরা জেল। শাসকের কাছে তাদের দাবি-দাওয়ার কথা 
জানান | সরকারি কর্তৃপক্ষ কৃষকদের এই দাবিগুলোর প্রতি আর নিলিপ্ত 
দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকতে পারলেন না। জেলাশাসক চাচোলের জমিদারকে 
বাকি খাজনা মাফ করতে অনুরোধ জানান । অবস্থার গুরুত্ব বুঝে জমিদার 
এই অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন । এই ঘটনা টাচোলের কৃষকদের যেমন 
স্বস্তি দিয়েছিল তেমনই সারা মালদ। জেলার কৃষকদের উৎফুল্ল করেছিল । 
কৃষক সভার কার্ধকলপের উপর জেলার চাষীদের আস্থা! অনেক বেড়ে গিয়ে- 
ছিল। ফলে কৃষক সভার সান্মলনে জেলার প্রচুর কৃষক যোগদান করেছিল । 

চল্লিশের দশকের গোড়ায় উত্তরবঙ্গে হাটতোল। আন্দোলন শুরু হয়ে- 
ছিল। হাটের ও মেলার জমিদার ব। ইজারাদারেরা ব্যাপারিদের কাছ 
থেকে অতাধিক হারে তোলা আদায় করতো | কৃষকেরা তাদের জমির 
তরিতরকারি বিক্রি করতে এলেই, এই তোলার শিকার হতো। জলপাই- 
গুড়ি জেলার কৃষকের! প্রথম তোলার হার কমানোর দাবিতে আন্দোলন 
আরম্ত করে। পরে এই আন্দোলন রংপুর, দিনাজপুর ও মালদা জেলায় 
ছড়িয়ে পরে। 

১৯৪৬ গ্রীস্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন জেলায় এতিহাসিক তেভাগা! আন্দো- 
লন মারন্ত হয় । কৃষকের! দাবি করে ফসল তিন ভাগ হবে-__ছু" ভাগ পাবে 
কৃষকেরা ও এক ভাগ পাবে জমিদার । দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কতকগুলো 
অঞ্চলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় এই 
আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু পাশের জেল! মালদাঁকে 
তেভাগার উত্তেজন! স্পর্শ করেনি বললেই চলে । চরুল বিলের কাছে চার- 
জন আদিবাসী কৃষকের পুলিশের হাতে নিহত হওয়ার ঘটন! ছাড়া, তেভাগা 
আন্দোলন চলাকালীন কোনো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা মালদায় ঘটেনি । 

৫ 


০) 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


[7001)91701) [791011001 সাহেবের লেখা থেকে জান। যায় যে, মালদা 
জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতে। গ্রামীণ পাঠশালাগুলোতে । পাঠ- 
শীলাব শিক্ষকদের বল! হতো গুরু । মালদা জেলায় প্রত্যেক গুরুর অধীনে 
কুড়ি জন মতো ছাত্র অধ্যয়ন করতো৷। এই গুরুর! সরকার থেকে কোনে 
'আর্থিক সাহাব্য পেতেন না । ছাত্রদের মাসিক মাহিন! দিয়ে তার! জীবিকা 
নির্বাহ করতেন । ছাত্রদের মাসে চার আনা থেকে আট আনা করে মাহিন। 
দিতে হতে | তবে দূরব্তী গ্রামাঞ্চলে ছাত্ররা আরো কম বেতন দ্রিত। 
পাঠশালাগুলোতে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো । 
পাঠশালার পাঠ সমাধা করে হিন্দু ছাত্ররা চতুষ্পাঠীতে যেত' উচ্চশিক্ষা 
অর্জনের জন্য। এই চতুষ্পাঠীগুলোকে স্থানীয় লোকেরা চৌবেরি বলতো । 
চতুষ্পাঠীগুলে। ধিনি পরিচালনা করতেন, তাকে বলা হতো অধ্যাপকাশ | 
সাধারণ ত ব্র।ঙ্গণ সন্ত্রানেরাই অধ্যাপকাশের দায়িত্ব পেতেন। অধ্যাপকাশের! 
নিক্কর জমি (০৮০1000০-9০0 19170) পেতেন । এই জমির আয় দিয়ে 
তাদের সংসাব চলতো] । ছাত্রদের তাঁরা বিনা বেতনেই শিক্ষা দান করতেন। 
এই চতুষ্পাঠীগুলোতে সংস্কভের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো । ছাত্ররা 
ব্য/করণ, কাব্য এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতো । 

মুসলমান সম্প্রদায়তুক্ত ছেলের। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গুরুর কাছে 
পাঠশালায় পড়তে যেত। তারপর উচ্চশিক্ষার্থে তারা প্রবেশ করতো 
মক্তবে। মক্তবগুলো ছিল ফাসি ভাষা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কিন্তু 
মালদা জেলার কোনো প্রতিষ্ঠানেই আরবি ভাষা শেখানোর কোনো 
ব্যবস্থা ছিল ন1। 

যদিও মালদা জেল! ইংরেজ ইস্ট হগ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে 
এসেছিল ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্ে, তবুও 17910011600 সাহেবের অনুল্লেখ প্রমাণ 
করে যে, ১৮১০ শ্বীস্টাব্েও এ জেলায় ইংরেজি শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান 
তৈরি হয়নি । যতদূর জানা যায় যে মালদায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষার স্কুল 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৬৭ 


স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে । একটি সরকারি রিপোর্ট থেকে জান। 
যায় যে ১৮৭০ শ্রীস্টাব্দে মালদা জেলায়, চাঁরটি সরকা'র-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় 
ছিল। এর মধ্যে তিনটিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো, আর 
একটিতে ইংরেজি ভাষা শেখানো হতো । ১৮৭২ শ্বীব্বাকে 91 0010 
(58170521] নামে এক সাহেব মালদ| জেলার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র 
বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর 
রূপ দিতে প্রয়াসী হন। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলার পাঠশালার 
শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয় । 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় মালদ! জেলা স্কুল। ১৮৬৩ শ্রীস্টাব্ডে 
স্থাপিত হয়েছিল মালদ1 সদর ভানাকুলার স্কুল। ১৯০১ খ্রীস্টাবে মালদা 
সদর ভার্নাকুলার স্কুল জেলা স্কুলের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন থেকেই 
মালদা সদর ভানাকুলার স্কুলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দীনবন্ধু চৌধুরী দুর্গাদেবী পাঠশালা গড়ে তুলেছিলেন । 
আজ এই পাঠশালাটির নাম দীনবন্ধু ছুর্গাদেবী পাঠশাল! । 

বর্তমানে মালদা জেলায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক 
বিচ্যালয়ের সংখ্যা ২৬৬ । প্রীয় সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকার থেকে 
বেতন পান । প্রাথমিক বিদ্ালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে জেলা স্কুল বোর্ড । 

মালদা জেলায় চারটি কলেজ আছে । মালদ1 কলেজ, চাটচোল কলেজ, 
সামসী কলেজ ও মালদা মহিলা কলেজ | এগুলির মধ্যে মালদ! কলেজ 
সব থেকে পুরনো! (১৯৪৪ খ্রীস্টাবে স্থাপিত) | একমাত্র মালদা কলেজেই 
কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই তিনটি বিষয়ই পড়ানো হয়। অন্য কলেজ- 
গুলিতে কেবলমাত্র কলা বিভাগ রয়েছে । মালদা, সামসী এবং চাচোল 
_-এই তিনটি কলেজেই আরবি পড়ানো হয় । ফামি কোথাও পড়ানে 
হয় না। 

মালদা কলেজ তৈরির পিছনে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে । 
মালদা কলেজ আগে যেখানে ছিল, এখন সে জায়গাট। বাংলাদেশের 
অন্তর্গত। কলেজের তৎকালীন আরবির অধ্যাপক সানাউল্লাহ সাহেব এবং 
দর্শনের অধ্যাপক শ্রী মণি দে সরকার মহানন্দার এপাড়ে অর্থাৎ ইংলিশ 
বাজারে কলেজটি,নিয়ে আসবেন ঠিক করলেন । কিছু ছাত্রের সহযোগিতায় 
এই দুই অধ্যাপক রাতের অন্ধকারে একদিন কলেজের সমস্ত কাগজপত্র» 


৬৮ মালদ। 


গ্রন্থাগারের যাবতীয় বই নিয়ে ইংলিশবাজারে এসে হাজির হলেন। 
পরদিনই কলেজ বসলো! অতুল মার্কেটের কাছে । এই ঘটনাটি ঘটে 
১৯৪৬ খ্রীস্টাব্ধে। মালদ। কলেজ তার বর্তমান জায়গায় বসতে শুরু করে 
১৯৪৭ গ্রীস্টাব্দ থেকে । 

মালদা কলেজ ও মালদা মহিলা! কলেজ ইংলিশবাজার থানায় 
অবস্থিত। সামসী কলেজ রতুয়া থানায় ও চাচোল কলেজ খরবা থানার 
অন্তর্গত। ঠাচোলের রাজবাড়িতে চাঁচোল কলেজের ক্লাস বসে। 

মালদায় কোনো বিশ্ববিষ্ঠালয় নেই | তবে বেশ কিছু কারিগরি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান রয়েছে । এদের মধ্যে মালদা পলিটেকনিক কলেজ সব চেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । এই কলেজে মেকানিক ( বলবিষ্ঠা ), সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, ও 
উত্তীর্ণ ছাত্রদের উক্ত বিষয়গুলোতে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এখান থেকে 
পাশ করে বেশ কিছু ছাত্র সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরি 
পেয়েছে । 

এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেশ কিছু কারিগরি শিক্ষণ-কেন্দ্ 
মালদা জেলায় রয়েছে । এদের মধ্যে 11700501911910105 1050- 
0 এর নাম সবাগ্রে করতে হয়। এছাড়া হস্তবুনন শেখানোর জন্য 
রয়েছে মালদা শিল্প বিদ্যাপীঠ । এখানে ছু বছরের পাঠক্রম চালু আছে। 
এক বছরের পাঠ্যক্রম সংবলিত আরেকটি বুনন শিক্ষণ কেন্দ্র আছে- 
যার নাম 1$19108 10150100 ৬৬০৪৬15 9০700] | 

মালদা জেলায় একটি বি, এড. কলেজ আছে । প্রাথমিক শিক্ষকদের 
জন্য শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এ ছাডু৷ হরিশ্ন্দ্রপুর থানার পিপল! অঞ্চলে 
রয়েছে 2100)015118110105 20051 এখানেও প্রাথমিক শিক্ষকদের 
ট্রেনিং দেওয়। হয়। প্রবীন গান্ধীবাদী নেতা শ্রীম্থবোধকুমার মিশ্রের 
একান্তিক গ্রচেষ্টায় এই [1:810106 02006 গড়ে উঠেছে । 


গ্রন্থাগার : মালদা জেলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 
কতগুলি জাতীয়তাবাদী ইস্কুল গড়ে উঠেছিল একথা আগেই বলা 
হয়েছে । তারই পাশে গড়ে উঠেছিল কতগুলি গ্রন্থাগার- _জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। গোলাপট্টির সরম্বতী লাইব্রেরি, কুতুব- 
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পুরের সারদ! লাইব্রেরি, মকদ্রমপুরের বীণ।পাঁণি লাইব্রেরি স্বাদেশিকতার 

আখর! হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের চোখে । তাই মাঝে 
মাঝেই সরকারের দমননীতির শিকার হতে হয়েছিল এই সব গ্রন্থাগার ও 
তার পরিচালকদের । 

চাচোলের জমিদাররা' একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন । এর 
বর্তমান নাম কুমার শিবপদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি । এই লাইব্রেরিতে 
এখনও প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। গুরুত্বপূর্ণ আরবি ও ফাসি 
গ্রন্থের ইংরাজি অন্ুবাদও রয়েছে ঠাচোলের এই গ্রন্থাগারে । এই গ্রন্থগুলি 
নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্রদের কাছে 
খুবই মূল্যবান । ঠিকমতো দেখাশোনার অভাবেই হোক বা যে কোনো 
কারণেই হোক, এই অমূল্য গ্রন্থগুলো প্রায় নষ্ট হতে বসেছে । ঠাচোলের 
খুব কাছেই কলিগ্র।মে রয়েছে ভারতী-ভবন পাঠাগার । 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্যই ১৯২৯- 
৩০ শ্রীস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল হরিশ্চন্দ্রপুর বান্ধব পাঠাগার এবং পিপলা 
পল্লী সমিতি পাঠাগার । এই ছুটি গ্রন্থাগার এখনও রয়েছে । যদিও 
হরিশ্চন্দ্রপুর বান্ধব পাঠাগারের নাম এখন হয়েভে দেশিকোত্বম বিধুশেখর 
শাস্ত্রী পুর-গ্রন্থাগার ! 

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্ে ইংলশবাজাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বি. আর. সেন 
লাইব্রেরি । ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই লাইব্রেরিটি মালদা জেলা লাইব্রেরিতে 
পরিণত হয় । ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মালদ। মুসলিম ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় । 
একই সঙ্গে তৈরি হয় মুসলিম ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি । জেল! লাইব্রেরি 
চলে সরকারি অনুদানে। 

মালদা শহরে তিনটি গ্রন্থাগার রয়েছে-_জেল! লাইব্রেরি, মুসলিম 
ইন্ট্িটিউট লাইব্রেরি এবং রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি । অধুনা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার বেশ কিছু গ্রামীণ গ্রন্থাগার ( [২০9] 11085 ) গড়ে তুলতে 
প্রয়াসী হয়েছে । এখন মালদা জেলায় এ ধরনের গ্রামীণ গ্রন্থাগারের 
সংখ্যা আশির কাছাকাছি । 

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল মালদ মিউজিয়াম । 
১৯৫৮ সালে মালদ। মিউজিয়ামকে জেলা গ্রন্থাগারের থেকে বিচ্ছিন্ন করা 
হয়। এই মিউজিয়ামে বিভিন্ন পুরনো মৃতি ও মুদ্রা সংগৃহীত রয়েছে। 


৭০ মালদা 


হিন্দু দেবদেবীর মৃতি, বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধ মৃতি রয়েছে এই মিউজিয়ামে। 
বিভিন্ন মৃতির গায়ে তাদের নির্মাণের সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে । তবে 
নির্মাণকাল লিপিবদ্ধ হয়েছে অনেক পরে, ফলে অনেকগুলো সালই. 
লেখা হয়েছে অনুমানের উপর ভিত্তি করে। 

মালদা জেলায় বেশ ক'টি পত্রিকা বার হয়। এদের অধিকাংশই 
সাপ্তাহিক ব৷ পাক্ষিক। এগুলোর মধ্যে গৌড়দৃত, মালদার খবর, মালদা 
সমাচার, গৌড়কণ্ঠ, গৌড়ভূমি, উদয়ন ইত্যাদি মোটামুটি জনপ্রিয়। 
এগুলির মধ্যে অনেকগুলো পত্রিকাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক 
দলের কুক্ষিগত, যদিও সরাসরি কোথাও তা স্বীকৃত হয় না । উত্তরবঙ্গ 
সংবাদ নামে শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকে মালদা জেল! 
সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়। অধুনা মালদা জেলায় 
“রূপান্তরের পথে" নামে একটি ত্রেমাসিক পত্রিকা বের হচ্ছে । এই 
পত্রিকায় জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তা নিয়ে নতুন ধরনের 
প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । 

মালদা জেলার লোক সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো! গম্তীরা 
গান ও আলকাপ. গান। বিশেষত গম্ভীর গান মালদা জেলায় অত্যন্ত 
জনপ্রিয় । গম্ভীরা গানের বিশেষত্ব এই যে, এতে নাটক ও গান এই 
ছুয়ের আন্বাদই পাওয়! যায়। সাধারণত কোনো স্থানীয় সমস্তা। নিয়ে 
গায়করা ( তাদ্দেরই একজন গীতিকার ) গান বাধে । তারপর সেই 
বিষয়ে তারা গাইতে থাকে । কখনও গগ্ভের মাধ্যমেও তার! তাদের মনের 
ভাব.ব্যক্ত করে। সমস্ত ব্যাপারটাতেই একটা স্তাটায়ার রয়েছে । অর্থাৎ 
যে স্থানীয় সমস্তা নিয়ে তারা গান বাধছে সে মস্করা জন্য যে বা যারা 
দায়ী তাদের রসিকতাপুর্ণ কটাক্ষ করা গম্ভীরা গানের একটি বৈশিষ্ট্য । 
নিবাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গম্ভীর গানের আয়োজন করে । 
গম্ভীর! গানের মধ্য দিয়ে কোনে! রাজনৈতিক দল তার বিপক্ষ দলটিকে 
ব্যঙ্গ করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে । আল্কাপ গানের ঢংও অনেকটা 
একই বকম। তবে আল্কাপ গানে আনেক সময় উপজীব্য বিষয় থাঁকে 
ইতিহাসের কোনো ঘটনা বা পৌরাণিক কোনো ঘটনা । মালদা জেলায় 
গম্তীরা গানের দলগুলোর মধ্যে নীরুবাবুর দল, মটরবাবুর দল ও দৌকড়ি- 
বাবুর দল বিখ্যাত । 
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বাংলা,গঞ্ভের বিকাশের ক্ষেত্রে মালদা জেলার একট] বিশেষ গুরুত্ব 
রয়েছে । বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রামে ১৭৯৪ খ্রীস্টান্দে নীলকুঠির 
চাকুরি নিয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত উইলিয়াম কেরি। তার মূল উদ্দেশ্ট 
ছিল হ্রীস্টধর্ম প্রচার করা । সুদূর ভারতে ও্পনিবেশিক শাসন টিকিয়ে 
রাখতে হলে কেবল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়-_-উপনিবেশের 
মানুষের সংস্কৃতির মধ্যেও অনুপ্রবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে-_একথা 
বুঝতে এতটুকু অস্তৃবিধা হয়নি বিদেশী শাসকদের | সুতরাং শ্রীস্টধর্ম 
প্রচার করা এবং তার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে 
বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদের ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্য নিয়েই মালদা জেলায় 
এসেছিলেন উইলিয়াম কেরি । কেরি সাহেবের সঙ্গে মালদায় এসে- 
ছিলেন কেরি সাহেবের মুনসি রামরাম বসু । রামরাম বস্তুর কাছে কেরি 
সাহেব বাংলা শিখতেন | কেরি মদনাবতীতে একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপন 
করেছিলেন । সেখানে বাংলাও শেখানো হতো । এই স্কুলে বিদেশী 
রীতিতে শিক্ষাদানের একটা। প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কেরি। 

মালদা জেলার মদনাবতীতে বসেই বাংল! ভাষায় বাইবেল অনুবাদের 
কথ চিন্তা করেছিলেন উইলিয়াম কেরি । সংস্কৃতের নাগপাশ থেকে বার 
করে স্বচ্ছ বাংলা গগ্ভের পরিকল্পনা তখনই কেরির মাথায় আসে । তিনি 
মদনাবতীতে একটি মুদ্রণযন্ত্র আনিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে 
মালদার মদনাবতী ছেড়ে তাকে চলে যেতে হলো শ্রীরামপুরে | মুদ্রণ- 
যন্্রটিও তার সঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু মদনাবতীর স্মৃতি পুরোপুরি ছাড়তে 
পারেননি কেরি সাহেব ৷ পরবর্তীকালে তার বিভিন্ন লেখায় মালদার 
কথ্যভাষা স্থান পেয়েছিল । 

মালদা জেলার সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে সব কৃতী সন্তানের 
যথেষ্ট অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বিনয় 
সরকার, সংস্কত ও পালি সাহিত্যের স্ুুপপ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত 
হরিদাস পালিত প্রভৃতি । চাচোলের রাজবাঁড়িতে বেশ কিছুদিন চাকুরি 
করে গেছেন বাংলা রসসাহিত্যের অন্যতম অগ্রদূত এবং বিখ্যাত প্রাবন্ধিক 
শিবরাম চক্রবর্তী ৷ অধুনা শ্রকাশিত, সুধীরকুমার চক্রবর্তী রচিত “গৌড় 
পাওুয়ার ধারান্নানে মালদহ" নামে বইটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে । তাছাড়া। 
মালদা জেলার গম্ভীরা গান, লোকসাহিত্য, জেলার ইতিহাস, বিশেষত গণ- 
সংগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখন গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে । 


১০ 
যোগাযোগ ব্যবস্থা 


70000010917 [321011000 উনিশ শতকের গোড়ার দিককার যানবাহন 
ব্যবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে মালদা ছিল প্রচুর নদনদী বিশিষ্ট 
জায়গা । সুতরাং বছরের অনেকটা সময় ধরে, বিশেষত বর্ষাকালে, 
স্থলঘান সহযোগে চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। নৌকা ছিল 
যাত্রীদের প্রধান ভরসা । শীত ও গ্রীষ্মকালে, রাস্তাঘাট খন শুকিয়ে 
যেত তখনও মালপত্রবাহী ভারি যান দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে যেতে পারত 
না। কারণ রাস্তাঘাটের অবস্থা আদৌ ভালে। ছিল না। গ'ধ।, বলদ, 
মহিঘ প্রভৃতির পিঠে করে মালপত্র নিয়ে যাওয়া হতো । তবে শুকনে! 
সময়ে আমদানি-রপ্তানির কাজ খুব একটা হতো! না। বর্ধাকালেই নৌকা 
বোঝাই মালপত্র বাইরে যেত, এবং নৌকা বোঝাই মালপত্র জেলায় 
আসতো । কারণ শুকনো সময়ে আমদানিকৃত পণ্য জেলার বিভিন্ন 
বাজারে পাঠানো সম্ভব ছিল না, যেমন সম্ভব ছিল না! জেলার বিভিন্ন 
জাঁয়গ! থেকে রপ্তানি করার পণ্য নদীর পারে নিয়ে আসা। 

৬৬. ৬/. 1[701762 এর 96901501091 £৯০০০০)6 01 010০ 1015 
00০0 06 19109 (1876) থেকে জানা যাঁয় যে উনবিংশ শতাবীর সপ্তম 
দশকেও সরকারের পুর্তবিভাগের (7079110 ভি/010 [02105700020 ) 
নিয়ন্ত্রণে কোনো রাস্তা ছিল না। তবে স্থানীয় অধিকতার নিয়ন্ত্রণাধীনে 
কতগুলি রাস্তাঘাট দেখাশোনা করা হতো | সেগুলোর উল্লেখ নো 
সাহেবের বিবরণে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ছিল ইংরেজবাঁজার 
থানার অন্তর্গত একটি পাক1 ও একটি কাঁচা সড়ক । পাকা সড়কটির 
দৈর্ঘ্য ছিল তিন মাইল এবং এর পিছনে খরচ হতো বাধিক তিনশো 
টাকা । কাচা সড়কটির দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ মাইল এবং এটিকে সুষ্ঠুভাবে 
রক্ষা করতে বছরে খরচ হতো একশো টাকা । এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সড়ক- 
গুলোর মধ্যে অমৃতি থেকে নিমাঁসরাই পর্যস্ত একটি রাস্তা ( দের্ঘ্য সাত 
মাইল, বাষিক খরচ একশে। চল্লিশ টাক ), মালদা ঘাট থেকে সাকরোল 
পর্য্যন্ত দিনাজপুর রোড (দৈর্ঘ্য পঁচিশ মাইল, বাধিক খরচ পাঁচশো! টাকা, 
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ইংরেজবাজার থেকে নিমাঁসরাই পর্যস্ত একটি রাস্তা ( দৈধ্য চার মাইল, 
বাষিক খরচ চল্লিশ টাক!) প্রভৃতি | ফেরীতে যাতায়াত করার চল 
তখন ছিল । বিশেষত মালদা থেকে গঙ্গ। পেরিয়ে রাজমহল ও মহানন্দা 
পেরিয়ে নিমাসরাই, মালদার লোক ফেরিতে করেই যেত। মালদা 
জেলায় রেললাইন তখনও আসেনি । তবে মালদার খুব কাছে রাজ- 
মহল পরধস্ত রেললাইন এসে গিয়েছিল এবং মালদা থেকে দাজিলিং 
পর্যন্ত রেললাইন তৈরির কাজ তখন সবে শুরু হয়েছিল । এসব সত্বেও 
11101)02া বলেছেন যে তখন পর্যস্ত জেলাব মান্থুবকে মূলত জলযানের 
উপর নির্ভর করতে হতে। | 7৬919 [01507100 092666া- (1918 )- 
এর লেখক 19001000100 সাহেবের লেখাতেও আমরা 17910011601) ব। 
[701712া-এর কথারই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই যে, মালদা জেলার 
আভ্যস্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল জল-নির্ভর | কিন্তু বর্তমান মালদা 
জেলার জলের উপর নির্ভরশীলতা একেবারেই কমে গেছে বললেই চলে । 
এর কারণ ছুটি- এক, পাঁকা সড়ক আর রেললাইন গড়ে উঠেছে এবং 
স্বাভাবিকভাবেই জলের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে । এবং ছুই, দেশ 
ভাগের পর দেখা গেছে মালদা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তিনটি নাব্য 
নদীই (মহানন্দা, পুনর্ভবা৷ এবং টাউন) প্রবাহিত হয়েছে বাংলাদেশের 
মধ্য দিয়ে । তা সত্বেও রাজমহল-মানিকচক ফেরি-ব্যবস্থা এবং খেজুরিয়া 
ঘাট-ধুলিয়ান ফেরি-ব্যবস্থা এখনও বর্তমান । এই ছুই ফেরি-ব্যবস্থাই 
রয়েছে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে । জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
রয়েছে ইংলিশবাঁজার-ওল্ড মালদ1 ফেরি-ব্যবস্থা । মহানন্দার উপর দিয়ে 
প্রচুর নৌক। দেনিক ইংলিশবাজার থেকে ওল্ড মালদা যাতয়াত করে। 

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে ফরাকা। ব্রিজ চালু হওয়ায় কোলকাতার 
সঙ্গে মালদার যোগাযোগ অনেক ভালো হয়ে গেছে । আগে কোলকাতা 
থেকে মালদা যেতে হলে খেজুরিয়া ঘাট পর্যস্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে 
স্টিমারে করে যেতে হতো। | এখন ট্রেনে বা বাসে সরাসরি ব্রিজের ওপর 
দিয়ে মালদায় যাওয়া যায়। ফলে শুধু মালদা নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের 
সঙ্গে কোলকাতার যোগাযোগ সুদৃঢ় করেছে এই ফরাকা সেতু । 

মালদা! জেলাতেই পূর্বরেলের ( 59902) তি211/25 ) আওতা শেষ 
হয় এবং মাঁলদ। টাউন স্টেশন থেকে আরম্ভ হয় উত্তর সীমান্ত রেল 
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(200 চা0006 [৪1] )। উত্তর সীমান্ত রেলের তিনটি 
বিভাগ (92০00) ) মালদা জেলায় রয়েছে । একটি বিহারের কাটিহার 
থেকে মালদার সিংহবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এর দৈর্ঘ্য ৮২.৫ কিলোমিটার । 
আর একটি ওল্ড মালদার সঙ্গে খেজুরিয়া ঘাটের যোগ স্থাপন করেছে । 
এর দৈর্ঘ্য ৪৩ কিলোমিটার | ১.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তৃতীয়টি 
বিস্তৃত হয়েছে মুকুরিয়া থেকে কুমেদপুর জংশন পধ্ন্ত | 

কোলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ৩৪নং জাতীয় সড়কের 
অনেকটাই গিয়েছে মালদা জেলার ভিতর দিয়ে । ৩৪নং জাতীয় সড়ক 
মালদা জেলায় শুরু হয়েছে খেজুরিয়াঘাট থেকে | শিলিগুড়িমুখী কোনো 
যান এই জাতীয় সড়ক ধরে চলার সময় মুশিদাবাদ জেল! পেরিয়ে ফরাককা। 
সেতু পার হয়ে মালদ। জেলাব কালিয়াচক, ইংরেজবাজার এবং গাজোল 
থান স্পর্শ করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করে। মালদা জেলার 
উপর দিয়ে এই জাতীয় সড়কটির বিস্তুতি ১০৭.৯ কিলোমিটার । এছাড়া 
মালদা জেলায় তিনটি প্রাদেশিক সড়ক (50802 17161855 ) 
রয়েছে । একটি ইংরেজবাজা রের সঙ্গে মানিকচকের যোত্রসুত্রকারী, যার 
দৈর্ঘ্য ৩২.২ কিলোমিটার । দ্বিতীয়টি গিয়েছে পুরনো মালদা থেকে 
গাজোল পধ্যস্ত। এর দৈর্ঘা ২৫.৮ কিলোমিটার | তৃতীয়টি গাজোল 
থানা থেকে শুরু হযে পশ্চিম দিনাজপুরের বুশিয়াদপুরে গিয়ে পৌছেছে । 
জেলার চারটি গুরুত্বপুর্ণ জেলা সড়কের মধ্যে গাজোল, সামসী, াচোল 
এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের মধ্যে যোগাযোগকারী সড়কটি বৃহত্তম এর দেধ্য ৫৩ 
কিলোমিটার । এছাড়া তিনটি জেল! সড়কের মধ্যে রয়েছে গাঁজোল, 
বামুনগোলা, হবিবপুর ও বুলবুলচণ্ডীর মধ্যে যোগাযোগকারী সড়ক 
( দৈর্ঘ্য ৪১.৯ কিলোমিটার ), মানিকচক-মথুরাপুর ও রতুয়ার মধ্যে 
যোগাযোগকারী সডক ( দৈধ্য ১৬ কিলোমিটার ), এবং সামসী-রতুয়া 
যোগন্থুত্র সড়কটি ( দৈর্ঘ্য ১২.৯ (কিলোমিটার )। এছাড়া আরও 
সাতটি জেলা সড়ক রয়েছে । এদের মধ্যে ছুটিকে বর্ধাকালে ব্যবহার করা 
যায় না। সরকারি তত্বাবধানে চারটি গ্রামীণ সড়কও রয়েছে । তাছাড়া 
জেলা পরিষদের তত্বাবধানে রয়েছে আটটি বড় রাস্তা, তেরোটি ছোট 
রাস্তা এবং একশো! পাচটি গ্রামীণ রাস্তা । ১৯৮০ সাল পর্ধ্যস্ত নেওয়া 
পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায় যে, মালদা জেলায় ৫৯৬ কিলোমিটার 


যোগাযোগ ব্যবস্থা ৭৫ 


রাস্তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । এর মধ্যে ৫২২ কিলোমিটার রাস্তা 
পাঁকা এবং ৭৪ কিলোমিটার রাস্তা কাচা । 

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নেওয়া পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, মালদা 
জেলায় ২১৪টি ডাকঘর, একটি প্রধান ডাকঘর (ইংরেজবাজারে অবস্থিত) 
এবং ৩৬টি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ (ডাক ও তার ) অফিস আছে । ত্রিশটি 
পোস্ট অফিস থেকে টেলিফোন করার সুবিধা রয়েছে । 

মালদায় একটি বিমানবন্দর আছে। তবে যাত্রীবাহী বিমান সেখান 
থেকে চলাচল করে না। সাধারণত সরকারি কাজে ও আম রপ্তানির জন্থা 
মালদার বিমান বন্দব ব্যবহৃত হয় । 


ও 
পঞ্চায়েত ও পুরসভা 


১৮৮৫ ্রীস্টাব্দের বাংলা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (97821 [:০০৪] 
52] (0৬200170176 4১০0) অনুযায়ী মালদায় ডিভ্রি্ট বোর্ড গঠিত হয় 
১৮৮৭ শ্রীস্টাবে | [1,100] সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে, 
আগে মালদা জেলায় যে ফেরি তহবিল-কমিটি ও শিক্ষা-কমিটি নামে ছুটি 
কমিটি ছিল, সেগুলো! একত্র হয়েই মালদ ডিস্রিকউ বোর্ড প্রাথমিক- 
ভাবে তৈরি হয়েছিল । সে সময় জেলাশাঁসক পদাধিকার বলে ডিস্রিক্ট 
বোর সভাপতি নিযুক্ত হতেন। এছাড়া আরও তিন জন পদাঁধিকার 
বলে ডিস্টিক্ট বোর্ডের সদস্ত পদ পেতেন এবং তেরে! জন সদস্ত স্থানীয় 
সরকার-কর্তৃক মনোনীত হতেন । তখন ডিষ্রিক্ট বোর্ডের আয়ের প্রধান 
উৎস ছিল রাস্তা-কর (২০৪৭ ০০99) এছাড়া ডিস্রিক্ট বোর্ডের আয়ের 
অন্ত সুত্র ছিল বিভিন্ন সেতু ও ফেরি থেকে প্রাপ্ত তোলা (6011)। বিভিন্ন 
খোয়াড়, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর স্ুবন্দোবস্ত, 
পানীয় জল সরবরাহ, মহামারীর সময় টিক! দেওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
সময় কোনো ত্রাণকাষ পরিচালনা করা, জেলার বিভিন্ন সরাইখান। দেখা- 
শোনা প্রভৃতি ছিল ভিস্রিক্ট বোর্ডের তত্বাবধানে । ১৯১৭৯ খ্রীস্টাব্ধের গ্রামীণ 
স্বায়ত্তশাসন আইন (৬11195০ 5616 (0%20001001 4৯০6) অনুযায়ী 
মালদা জেলায় কতগুলো! ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় । ইউনিয়ন বোর্ড- 
গুলোর কাাবলীর তদারকি করার দায়িত্ব ডিভ্রিক্ট বোর্ডের উপর ত্স্ত 
হয়েছিল | 

মালদা জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের শ্বত্রপাত ঘটে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংল! গ্রামীণ চৌকিদারি আইন (73159] 11125 00000710917 
/£১০ট) প্রণয়নের সময় । এই আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি হয় 
এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কিছু গ্রামীণ চৌকিদার নিযুক্ত হন। প্রতি 
গ্রাম পঞ্চায়েতে পাচ জন করে সদস্য জেল! কালেক্টর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। 
গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ছিল চৌকিদারি কর তোল! ও গ্রামীণ পুলিশি 


ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা । 


পঞ্চায়েত ও পুরসভা ৭৭ 


১৯৬৩ শ্রীস্টাব্দের পশ্চিমবাংলা জেলা পরিষদ আইন (৬/০50 73০1)- 
59] 21119 62105190 £৯০0) অন্ুবায়ী ১৯৬৪ গ্রীস্টাব্ধে ডিস্ক বোর্ড উঠে 
যায় এবং তার জায়গায় গঠিত হয় জেল! পরিষদ । এই মাইনের প্রয়োগের 
সময় থেকে পঞ্চায়েতে দ্িস্তর ব্যবস্থা (ত৮৮০9012া ১5562]0) চালু হয়। 
একটি স্তরে থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্ত স্তরে থাকে অঞ্চল পঞ্চায়েত । 

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ অনু- 
যায়ী নতুন পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আইনকে 
বাস্তবায়িত করে ১৯৭৮ সালে । এই আইন অনুযায়ী মালদা জেলা সমেত 
পশ্চিমবঙ্গের সবত্র ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন হয় । বিভিন্ন জেলার 
মতো মালদা জেলাতেও সবোচ্চ স্তরে রয়েছে জেল! পরিষদ । ব্লক স্তরে 
আছে পঞ্চায়েত সমিতি । আর গ্রামীণ স্তরে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত। 
মালদ। জেলায় পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ১৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের সখ্য। 
১৪৭। "পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গ্রাম-প্রধান পদাধিকার বলে 
জেল! পরিষদের সদম্য হন। বিধানসভ। ও লোকসভার সদন্যরাও পদা- 
ধিকার বলে জেল! পরিষদের সদস্য হন। জেল৷ পরিষদের সভাপতিকে 
নিবাচিত করেন জেল! পরিষদের সদন্তরা | গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত 
সমিতি ও জেল! পরিষদের অন্যান্ত সদস্তরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হন। 

মালদ! জেলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তিন ধরনের কাজ করে থাকে-__ 
বাধ্যতামূলক, স্বেচ্ছাধীন এবং নির্দেশমূলক | বাধ্যতামূলক কাজের মধো 
রয়েছে পুকুর খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জমিতে সার সরবরাহ এবং অন্যান্থ 
উন্নয়নমূলক কাজ । বিশেষ কোনো সমস্তা। দেখা দিলে, তার সমাধান 
করার জন্য জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমত। প্রয়োগ 
করে। নির্দেশমূলক কাধাবলী বলতে বোঝায় রাজ্য সরকারের নির্দেশ 
মেনে কোনো কাজ করা । মালদা জেলায় জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত 
সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ভূমি 
সংস্কীর ও অপারেশন বর্গার কাজও করছে । 

উপরোক্ত কীজগুলো৷ করার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে যে প্রচুর ব্যয় 
করতে হয়; সেই অর্থ আসে বিভিন্ন সুত্র থেকে । পঞ্চায়েত সমিতির 
আয়ের সুত্র হলো, (১) রাজ্য সরকারের সংগৃহীত ভূমিরাজন্বের একটি 


৭০ মালদা 


অংশ, (২1 কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অবদান 
(90000906107) ও অনুদান (60) (৩) উপ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন 
ধরনের জরিমানা, (৪) বিষ্ভালয়, 'হাসপাতাল প্রভৃতির থেকে পাওয়া কর, 
(৫) যানবাহন, সেতু, ফেরি থেকে নেওয়া উপশুক্ক (0911), (৬) বিপজ্জনক 
ও ক্ষতিকারক ব্যবসায় করার জন্ত লাইসেন্স ফি, (৭) আলোর জন্য 
অভিকর, (৮) হাটের লাইসেন্স ফি এবং (৯) নতুন কোনো যানবাহন 
প্রচলন করার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি। 

জেলা পরিষদের আয়ের উৎস হলে। (১) রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় 
লরকারের থেকে পাওয়া অনুদান ও অবদান (২) রাস্তা কর, (৩) ভূমি- 
রাজস্বের একটি অংশ, (৪) আম বাগান বিক্রি করা, (৫) ফল বিক্রি করা, 
(৬) পুকুর লিজ দেওয়া (৭) মেলা ও হাট থেকে পাওয়া লাইসেন্স ফি, 
(৮) ফেরি ও খোয়াড় থেকে প্রান্ত কর এবং বুত্তি কর (70555107091 
ন৪5)। এছাড়া মালদাব জেল! পরিষদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন তহবিল (010 
73179] [05৬61000201 চ01)0 ) থেকেও কিছু অনুদান পায়। 


পুরলভা। ঃ মালদ! জেলায় ছুটি পৌরসভা (71017100911 ) আছে । 
একটি, ইংরেজবাজাব পৌরসভা এবং অপরটি ওল্ড মালদা পৌরসভা । 
এই ছুটি পৌরসভাই স্যাপিত হয়েছিল ১৮৬৯ গ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল । 
এই ছুটি পৌরসভাই বর্তমানে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে “বেঙ্গল মিউনিসিপাল 
আক? অন্তষায়ী কাজ করে থাকে | 


ইংরেজবাজার পৌরসভা : ইংরেজবাজার শহরের পত্তন হয়েছিল ১৬৮০- 
৮১ সালের কোনো এক সময় । ইংরেজ বণিকদের ডাইরি থেকে জানা যায় 
যে, এই সময়ে তারা রাজা রায় চৌধুরী নামে এক জমিদারের কাছ থেকে 
ওল্ড মালদার থেকে মাইল ছুয়েক দূরে মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরস্থ অঞ্চলটুকু 
তিনশে! টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়। মোগল অনুকরণে ইংরেজরা এই 
জায়গার নাম দেয় ইংলেজাবাদ । সেই ইংলেজাবাদই আজকের ইংরেজ- 
বাজার। ১৮৬৯ শ্রীস্টা্ে ইংরেজবাজার পুরসভা তৈরি হবার পর, এর 
আওতায় এলো ইংরেজবাজার, মকদমপুর, হায়দারপুর ও সিঙ্গাতলা। 
এর আগে ইংরেজবাজারের সীমা ছিল উত্তরে কুতুবপুর থেকে দক্ষিণে 
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অতুল মার্কেট । ইংরেজবাজার পৌরসভা গঠিত হবার আগে ইংরেজ- 
বাজারের পৌরশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করতো চারটি 
স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ; (১) ফিনান্স স্টাডি কমিটি, (২) পাবলিক হেলথ 
এগ স্যানিটেশন স্ট্যাপ্ডিং কমিটি, (৩) পাবলিক ওয়ার্কস্‌ স্ট্যাণ্ডিং কমিটি 
এবং (৪) লাইটিং স্ট্যাপ্ডি কমিটি । ১৮৬৯ হীস্টাব্ষের পর উপরোক্ত 
সমস্ত কাজগুলোর দায়িত্ব এসে বর্তালো ইংরেজবাজার পৌরসভার 
ঘাড়ে। 

পুরসভার প্রবর্তনের পর ইংরেজবাজারের স্ুডকি মোড়া রাস্তা- 
গুলোকে বড় পাথবের কুচি দিয়ে মুড়িয়ে পাকা রাস্তা করা হলো । পথে 
লোহার স্তন্ত বসিয়ে, তার গায়ে সংপৃত্ত একটি আংটায় কেরোসিন লগ্ন 
বসিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হলো । পুরসভা শহরের নর্দমা ব্যবস্থার 
সংস্কার সাধন করলো নোংরা জল নিকাশের ব্যবস্থা করে। তখন শহরের 
নোংরা জল ডালঘু'টনির দাঁড়া দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাতিয়ার বিলে গিয়ে 
পড়তো । দেশ ভাগের পর ভাতিয়ার বিল পুব পাকিস্তানে চলে যায়। 
এখন তা বাংলাদেশে । 

ইংবেজবাজার পুরসভায় বর্তমানে ১৬ জন কমিশনার আছেন । 
এরা সবাই শহরের জনসাধারণ কর্তৃক নিবাচিত। কমিশনাররা তাদের 
মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বা- 
চিত করেন। ইংরেজবাঁজার পৌরসভায় মোট ১৭টি ওয়ার্ড আছে৷ 
পুরসভার বর্তমান আয়তন ৪.৬৪ বর্গ কিলোমিটার ৷ জনসংখ্যা-৭৯ 
হাজার ১৪। 

পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের মধ্যে আছে শহরাঞ্চলের 
রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ, সুষ্ঠু নর্দমা ব্যবস্থা, শহরবাসীদের জল সরবরাহ 
করা, শহরে আলোর বন্দোবস্ত করা, শহর পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখা, 
শহরের পরিবেশকে দূষণ-যুক্ত রাখা এবং শহরে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার 
চেষ্টা করা । 

পৌরসভার আয়ের বিভিন্ন ধরনের উৎস রয়েছে । যেমন, সম্পত্তি 
কর, বৃত্তিকর, ঘরভাড়া, বাজার টোল, টমটম বা রিকশা! থেকে পাওয়া 
কর প্রভৃতি । এছাড়া সরকারি সাহায্যের মধ্যে আছে সাহায্য-ভাতা, 
অক্ট্রয় বা চুঙ্গি কর, উন্নয়ন অনুদান এবং সরকারি খণ। ১৯৮১-৮২ 
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সালে ইংরেজবাজার পৌরসভার জনগণের থেকে পাওয়া মোট আয়ের 
পরিমাণ ছিল ১৭,২৭,৭৯০.০০ টাক] আর সরকারি সাহায্যের পরিমাণ 
ছিল ৪৭,০৯,৮০০.০০ টাকা | এই পৌরসভাব মাসিক আয়ের লক্ষ্য চার 
লক্ষ টাকা আর মাসিক ব্যয় তিন লক্ষ টাঁক।। তা সন্তু ভারতবধষের 
অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে অকল্পনীয় ঘাটতির বোঝা নিষে চলতে 
ইংরেজবাজার পৌরসভা । এই পৌরসভার বাষিক ঘাটতি প্রীয় ১১ লক্ষ 
টাকার মতো । 
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গৌড় £ মালদা জেলার বিশিষ্ট স্থানের বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই যে 
অঞ্চলের নাম মনে আসে, তা হলো! গৌড়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক 
ধরে কোলকাতা থেকে মালদা! অভিমুখে যাত্রা করলে ফরাক্কা সেতু পার 
হবার খানিক পরেই ডান দিকে দেখা যায় গৌডের রাস্তা । গৌড় অঞ্চলের 
স্থাপত্য সমূহ রয়েছে ইংরেজবাজার মহদীপুর সড়কের উপরে । গৌড় 
নগরী একট] চওড়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল, যার ভগ্নাবশেষ এখনও 
চোখে পড়ে এই প্রাচীরের উচ্চত। কম করে ত্রিশ ফুট এবং প্রস্থ পাশ 
গজ | কোনো কোনে। এঁতিহাসিকের অভিমত সামরিক কারণে এবং 
প্রতিরক্ষার তাগিদেই এই প্রাচীর নিমিত হয়েছিল । কেউ বা মনে করেন 
শত্রুর হাত থেকে নয়, নদীর হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই এই প্রাচীর । 
অবশ্য আইন-ই আকবরীতে এই প্রাচীরকে বন্যার হাত থেকে বাচার জন্য 
বাঁধ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে । 

গৌড় যাবার রাস্তার বাঁদিকে নেমে গেলেই পড়ে ফুলবাড়ি দরজা__ 
যদিও এই দরজার কোনে 'অস্তিত্ই এখন চোখে পড়ে না। আর খানিকটা 
গেলেই দেখা যায় রামকেলি অঞ্চল । এখানেই রূপ আর সনাতনের 
সঙ্গে শ্রীচৈতন্তের সাক্ষাৎ ঘটেছিল । একটি মন্দিরে শ্লীচৈঙম্তের পদচিহ্ন 
সংরক্ষিত আছে । 

আর একটু এগোঁলেই দেখা যাবে ধড় সোনা মস্জিদ। এর আর 
এক নাম বারছুয়ারী। এই মসজিদের ১১টি চূড়া আছে । চূড়াগুলি এক 
সময় সোনা দিয়ে মোড়। ছিল। তাই হয়তে। এর নাম হয়েছিল, বড় 
সোন। মসজিদ । কিন্তু বারছুয়ারী নাম কেন হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে । কেউ বলেন মসজিদের বারোট। দরজ। ছিল বলেই নাকি 
এর নাম বাঁরছুয়ারী | কিন্তু এই ব্যাখ্যা সহজে গ্রহণ করা যায় না; কারণ 
এই মসজিদের দরজার সংখ্যা এগারো । 

বারছ্ুয়ারীর আধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দাখিল দরওজা। বলা 
হয়, এইটিই গৌড় অঞ্চলের প্রবেশ দ্বার। দাখিল দরওজার অভ্যন্তরে 
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প্রবেশ করলে, হুপাশে কতগুলি ঘর দেখা যায় । বল] হয় এই ঘরগুলিতে 
থাকতো নগররক্ষীরা! | এক-একটি ঘরের দেয়াল কম পক্ষে ১০ ফুট পুরু । 
দাখিল দরওজার খানিক দূরেই ফিরোজ মিন।র। ফিরোজ মিনারের 
উচ্চতা ৮৪ ফুট এবং পরিধি প্রায় ৬৭ ফুট । ফিরোজ মিনারের ভিতর 
দিয়ে উঠে গেছে একটি খাড়। সিঁড়ি । বল। হয়, সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ 
কোনে! এক যুদ্ধ জয়ের পর, 'গার জয়কে অমর করে রাখার জন্য এই 
মিনার তৈরি করেছিলেন । 

ফিরোজ মিনারের কাছেই চামকাঠি মসজিদ | এই মসজিদ ভারতীয় 
প্রস্তরকলার এ৭ 'অপুব নিদর্শন | পান। প্রঙের পাথর দিয়ে এই মস্জিদ 
ঠৈরি | এর নাম চামকাঠি কেন হলে। ঠা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত- 
পার্থক্য রয়েছে | চাঁমকাঠি কথার অর্থ হলো চর্সকার | বল। হয়, এক 
বিশেষ গে।ীভুক্তি দরবেশদের শিল্পনৈপুণো এই মস্জিদ ঠৈরি হয়েছিল | 
এই দরবেশরা পাথর কাঁঢার কাজ করত্নন চামডা কাটার ছুড়ি দিয়ে। 
তাই এর নাম হয়েছে চামকাঠি মসজিদ । চাঁমকাঠি মসজিদের খুব কাছেই 
বয়েছে লুকোচুরি দরজা | এই দরজা উচ্চগার ৬৫ ফুট এবং প্রস্থে ৪২ 
ফুট | পঞ্ডিতেরা এটাকে কোন ছুগের প্রবেশদার হিসেবে বণণা করেছেন। 
তবে এই দরজার নাম 'লুকোটুরি” হলে। কেন, সে বিষয়ে কোনো সঠিক 
সিদ্ধান্তে আসা যাঁয়নি। এই দরজ।র আরেক নাম শাহ-ই-দরওয়াজা__ 
যার অর্থ রাজার ফটক । বলা হর, শাহ স্রজী যখন বাংলার স্থবেদার 
ছিলেন, ৩খন তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করার সময় এই ফটকটি ব্যবহার 
করতেন । তার থেকেই বোধহয় ল্কৌচুরি দরজার নাম হয়েছিল রাজার 
ফটক । 

লুকোচুরি দরজার কাছেই কদম রস্ুল। এখানে হজরশ মহম্মদের 
পদচিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে । কদম রস্থল টেরাকোটার কাজের এক অতি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ছু ইঞ্চি পুর একটি পাথরের গায়ে মহন্মদের পদচিহ্ন 
খোদাই করা রয়েছে । বল! হয়, ফকির জালালুদ্দিন আব্রেজির কাছ 
থেকে, হোসেন শাহ এই পদচিহ্ন এনেছিলেন । পরধতীকালে, বাংলার 
নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌল্লা এই পদচিহ্ন নিয়ে যান মুশিদাবাদে। পরে 
মিরজাফর আবার তা গৌড়ে ফিরিয়ে আনেন । কদম রম্ুলের গা ঘে'সে 
রয়েছে বাদশাহ আওরংজেবের এক বিশ্বস্ত রাজপুরুষ দিল্লু খার পুত্র ফতে 


বিশিষ্ট স্থানের বিবরণ ৮৩ 


খার সমাধি । 

কদম রসুলের খুব কাছে বয়, চিকা মস্জিদ। এই প্রাসাদ পুন- 
গঠিত হওয়ার আগে প্রচুর চ!মচিকার আশ্রয়স্থল ছিল। চামচিকার 
দুর্গন্ধে এর কাছ দিয়েও কেউ যেতে পারতো না । তাই স্থানীয় লোকের! 
এর নাম দিয়েছে চিকা মস্জিদ্‌। চিক মস্জিদ্‌, আদৌ মস্জিদ্‌ কিনা 
সে বিবয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে । কারণ প্রার্থনা করার মতে! 
কোনে বিশেষ স্থানই এর অভ্যন্তরে চোখে পড়ে না । কানিংহাম সাহেব 
এট॥কে একটি সমাধিস্থল হিসেবে বর্ণনা করেছেন । এমন কি পাওুয়ার 
একলাক্ষি সমাধিস্থলের সঙ্গেও তিনি এর মিল খুজে পেয়েছেন । কোনো 
কোনো পণ্ডিত আবার বলেছেন যে চিক! মসজিদ ছিল একটি জেলখানা । 

চিক মস্জিদের সামান্ত পৃবে অবস্থিত গুমতি দরজা। এক চূড়া 
বিশিষ্ট এই বাড়িটি কারোর মতে প্রাসাদ অঞ্চলে প্রবেশের একটি তোরণ | 
মাবার কেউ মনে করেন, এটি ছিল কয়েদখানার কমচারীদের আবাস- 
স্থল । 

গুমতি দরজার পশ্চিমে রয়েছে রাজপ্রাসাদ | এহ প্রাসাদ “বাইশ 
গজী' নামে এক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা | পাঁচিলের উচ্চত। বাইশ গজ বলেই 
এর নাম “বাইশ গজী, গোড়ার কাছে এর প্রস্থ ১৫ ফুট আর উচুতে এর 
প্রস্থ ৯ ফুট । বাইশ গজীর খুব কাছেই রয়েছে খাজাঞ্চিখান। ৷ খাজাঞ্চি 
খানার কাছেই আছে একটা খড় দিঘি । শ্কাণীয় লোকেদের কাছে এ 
দিঘির নাম টাকশাঁল দিখি। 

প্রাসাদ অঞ্চলের সামান্য দক্ষিণে রয়েছে তাতিপাড়া নস্জিদ। এর 
দেয়াল ৬২ ফুট পুরু । এই মস্জিদ্টিও ইটের কাজের সুন্দর নিদর্শন। 
মস্জিদের চূড়ায় রয়েছে চারটি সুদৃশ্য প্রস্তর স্তম্ভ । কানিংহাম সাহেবের 
কথায়, “10 105 9509 0015 10005001015 0100 01195601211 0106 
501101755 170৬/ 12009111116 11) 03901” অর্থাৎ তার কাছে গৌডের 
যাবতীয় প্রাসাদের মধ্যে তাতিপাড়া মসজিদ সব থেকে সুন্দর লেগেছিল । 
তাতিপাড়া নাম কেন হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে । তবে ধরে 
নেওয়। হয় যে মস্জিদের কাছাকাছি কোথাও তাতিদের বসবাস ছিল। 
১৮৮৫ শ্রীস্টাব্ধের ভূমিকম্পে এই মস্জিদের অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে 
গেছে। ক্রেটন সাহেবের অনুমান, এই মস্জিদের উত্তরপৃৰ অঞ্চলে 


৮৪ মালদ। 


একটি প্রাসাদ ছিল, যা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত । এই প্রাসাদটি ছিল পথচারী- 
দের বিশ্রামাগার অথবা একটি মাদ্রাসা । 

আরও মাইল খানেক দক্ষিণে অবস্থিত লোটন মস্জিদ্‌। কানিংহাম 
সাহেবের চোখে চামকাঠি মস্জিদের সঙ্গে লোটন মস্জিদের সাদৃশ্য ধরা 
পড়েছে । দুটিই চৌকো ধণচের মস্জিদ্‌ এবং ছুটির সামনেই চওড়া বারান্দা 
রয়েছে । লোটন মস্জিদ্‌ দৈর্ঘ্য ও প্রস্তে ৩৪ ফুট । আর সামনের 
অঙিন্দটি ৩৪ ফুট লম্বা এব' ১১ফুট চওড়া । লোটন মস্জিদ্টি রংবেরঙের 
ইট দিয়ে তৈরি । সময়ের দাপটে রং এর উজ্জ্লতা কমে এলেও, এর 
সৌন্দর্যা এখনও পথিকের চোখে ধরা পড়ে । লোটন মসজিদ নামকরণ 
নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। লোটন কথাটি বাংলা “নটী, 
শব্দের অপভ্রশ বলে অনেকে দাবি করেছেন । নটী কথার অর্থ নর্তকী | 
কারো মতে কোনো এক নর্তকী এই মসজিদ্‌ তৈরি করেছিলেন বলেই 
এর নাম হয়েছিল লোটন মসংজিদ্‌। কেউ কেউ মনে করেন এই মস 
জিদের বহিরাবরণের রভীন ঝলকানি কোনো নর্তকীর পোশাকের সদৃশ 
বলেই এর নাম হয়েছিল লোটন মসজিদ । 

সমগ্র গৌড় অঞ্চলেই ছোট বড় বিস্তর দিঘি দেখতে পাওয়। যায় । 
লোটন মসজিদের উত্তর পৰে অবস্থিত ছোট সাগরদিঘি। এর দৈর্ঘ্য 
সাতশো গজ এবং প্রস্ত চারশ কুড়ি গজ। পিয়াসবাঁড়ি ভাকবাংলোর 
কাছে আরেকটি বড় দিঘি রয়েছে । তবে মালদা জেলায় সবথেকে বড় 
দিঘির নাম সাগর দিঘি । ১,৫১৮ গজ লম্বা ও ৭৭৮ গজ চওড়া এই 
দিঘিটি দ্বাদশ শতকে লক্ষণ সেন-কর্তৃক নিমিত হয়েছিল খলে কথিত 
আছে। গৌড়ের খুব কাছে, সছুল্লাপুরের সামান্য উত্তরে এই দিখি 
অবস্থিত। বর্তমানে সরকারি তত্বাবধানে এখানে মতস্য চাষ হয়। 

মালদ। জেলার আর একটি বিশিষ্ট স্থান হলো! পিছলি। ইংরেজ- 
বাজারের মাইল আটেক উত্তর পশ্চিমে এবং কালিক্দ্রী নদীর দক্ষিণ তীরে 
পিছলি অবস্থিত। আবিদ আলি দাবি করেছেন, মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের এক 
সমৃদ্ধশালী অঞ্চল ছিল এই পিছলি। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে স্বলতান গিয়ানুদ্দিন 
ইউয়াজ কালিল্দ্রীর পারে একটি ছুর্গ নির্মাণ করেছিলেন । [300159121) 
[781011001) সাহেব অবশ্য বলেছেন যে পিছলি বাংলার রাজধানী ছিল 
প্রাচীন হিন্ু রাজা আদিশুরের আমলে । পুত্রেট্টি যজ্জ করার জন্ 


বিশিষ্ট স্থানের বিবরণ ৮৫ 


আদিশুর কনৌজ থেকে প্রচুর ব্রাঙ্গণ আনিয়েছিলেন। কথিত আছে, 
এরাই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ | কানিংহাম সাহেব পিছলির 
খুব কা থেকে ১১৪৯ খ্বীস্টার্ধের একটি শিলালিপি উদ্ধার করেছিলেন। 
দৈর্ঘা ও প্রন্তে শিলালিপিটির আয়তন সাত ফুট ও দেড় ফুট। শোনা 
যায় বর্তমানে শিলালিপিটি কো 5য়।লির জমিদারদের তন্বাবধানে আছে । 
বতমানে পিছলির প্রাচীন গৌরবের কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। 
পিছলি এখন গুকত্রহীন একটি গ্রাম । 

আর একটি প্রাচীন গুকত্বের অধিকারী অঞ্চল বল্লালবাটী | ইংরেজ- 
বাজার থেকে মাইল ছয়েক টত্তর পশ্চিমে অবস্থিত । দ্বাদশ শতকের 
মাঝামাঝি বঙ্গেশ্বর বল্লালসেন এই অঞ্চলকে রাজধানীতে পরিণ 5 করেন। 
আবিদ আলির মতে বল্লালবাটী গৌড়ের প্রাচীনতম অংশ | 


পাণুয়া ঃ হুগলি জেলাতেও পাওুয়। বলে একটি জায়গ। আছে । খুব 
সম্ভবত হুগলির পাগণ্,য়। থেকে মালদার পাগু,য়াকে পুথক করার জন্তাই 
লোকেরা মালদ।র পাগুয়াকে 'হজরত পাণ্,য়া' নামে অভিহিত করতো । 
এমন কি বিংশ শঙকের গোড়ার দিক পধন্ত এই নামটি প্রচলিত 
ছিল। ওল্ড মালদার মাইল ছয়েক উত্তরে পাঞ্য়া অবস্থিত। ৩৫নং 
জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে ওল্ড মালদার উত্তরে এবং গাজোল 
থানার দক্ষিণে বা হাতে প্রাচীন পাগুয়। শহরের পুরাকীতির কিছু কিছু 
অংশ চোখে পড়ে। 

মধ্যযুগে এর নাম হয়েছিল ফিরোজাবাদ । রেনেল সাহেব তার 
মানচিত্রে এই অঞ্চলকে পিরুয়। (71099 ) বলে বর্ণিত করেছেন। 
পাড$ুয়া মধ্যযুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠ। পেয়েছিল না 
প্রাচীনকালে হিন্দু রাজাদের আমলেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল তা নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । রিয়াজ-উস.-সালাতিন থেকে জান যায় 
যে শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ স্বলতান আলাউদ্দিন আলি শাহকে হত্যা 
করে পাওুয়াতে বাংলার সিংহাসনে বসেন । রিয়াজের মতে ইতিহাসে এই 
প্রথম পাঙুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবিদ আলির মতে পাগুয়া মধ্য 
যুগে মুসলমান আমলে বাংলার রাজধানী ছিল। হ্যামিলটন সাহেবের 
ধারণ! পাণগুব বংশীয় কোনো রাজা পাগুয়া নগরী তৈরি করেছিলেন। 


৮৬ মালদ। 


নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছেন যে পঞ্চদশ শতকীয় কতগুলি 
মুদ্রায় পাওয়া পাগুব নগরী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাওুয়া অঞ্চলের 
একটি ছোট দালান পাগ্ডব রাজার দালান হিসাবে পবিচিত। এই 
দলানেব নাম ও অস্তি ধ হামিলটন সাহেবের অনুমানের সত্যতা বাড়িয়ে 
দিয়েতে । 

প$য। নগবী যে 'মাফতনে বিশ।ল ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো 
অবকাশ নেই | পঞপ্ডিঠেব। অগ্ুম।ন কবেছেন যে এব আয়তন প্রায় পঁচিশ 
বর্গমাইল | পাগুয়াৰ উপ্তব পুবে দমদম! গ্রান (যাব স্থানীয নাম পুব 
বিনোদপুব ) আব পশ্চিমে বুর্গপুব গ্রাম । বু্গ কথাটি একটি ফাসি 
কথা । এব অর্থ ছর্গ | বুগ কথাটি থেকে অনেকে অনুমান কবেছেন ষে 
পাঞ্যা নগবা মুসলমান বাজাদের গামলেই যথেঞ্ঠ গুকহ অর্জন কবেছিল । 
কিগ্ত এত বুগপুব গ্রামেঠ 'আবাব এক কাণ্ুনগো, এক অতি প্রাচীন 
মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ আবিক্কাব কবেছিলেন। তা ছাভা, এ অঞ্চলের 
অধিক শ' পুকুবই উত্তবদক্ষিণে কাট। | এর থেকে হ্যামিলটন সাহেব 
অনুমান কবেছেন যে এই পুকুবগুলি হিন্নু বাঁজাদেব আমলেই খোডা 
হযেছিল। 

বাণীগঞ্জ বাঁজাবেব কাছে বোগলাহাগি মৌজাযা কিছু পুরনে। 
দালানেব ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অনুমান করা হয় এই অঞ্চলটিতে 
একটি বড দুর্গ ছিল। কাবণ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানের তিন দিকে তিনটি 
বড গর্ত ছিল আব চতুর্থ দিকটি ছিল টাউন নদী দিয়ে ঘেরা । 

পাওয়ায় প্রবেশ ক্বলেই পশ্চিম প্রান্তে চোখে পড়ে বড়ী দবগাহ | 
ব্ড়ী দরগাহেব 'অভ্যন্তবে বয়েছে জামী মসজিদ, এবং হজরতশাহ জালাল 
তাত্রেজির স্মৃতিরক্ষাকাবী বিভিন্ন স্তম্ত। তাব্রেজি পারস্তাদেশের তাত্রেজ 
অঞ্চল থেকে ভাবতবর্ষে এসেছিলেন। প্রথমে তিনি দিল্লিতে বসবাস শুক 
করেন। তাবপর তিনি আসেন বাংলাদেশে | বাংলাদেশে এসে মুসলমান 
ধর্মের এক একনিষ্ঠ প্রচাবক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ কবেন। তিনি 
কোথায় দেহত্যাগ করেছিলেন তা৷ নিয়ে সংশয় রয়েছে । কেউ বলেন 
তিনি মারা যান শ্রীহট্রে, আবার কারে মতে মল্লদ্বীপে তিনি দেহরক্ষা 
কবেন। সুতরাং পাণুয়ার বড়ী দরগায় যে সমাধিটি রয়েছে, সেটি জালাল 
তাব্রেজির সমাধি কিনা, তাই নিয়ে মতভেদ বয়েছে। এই সমাঁধিকে অটুট 


বিশিষ্ট স্টানের বিবরণ ৮৭ 


রাখার জন্ত যাবতীয় খরচাপাতি বহন করে বাইশ হাজারী ওয়াকফ 
এস্টেট । বলা হয়, এই ওয়াকফ এস্টেটের ম|লিক ছিলেন শাহ জালাল 
স্বয়ং | বড়ী দরগার ম'ভাঙ্গনে বষেডে একটি তোরণ দাব, যার নাম 
সালামী দরওজ। | সলামী দরঞগ।| দিয়েই জামী মসজিদে প্রবেশ করঠে 
হয় । ১৩৪১ খ্রীস্ট।ব্দে সরল হ।ন "আলাউদ্দিন 'আলি শাহ জালাল নান্রেজির 
সাধন| করাপ জন্যা এই মসজিদটি শির্দ।ণ কবেিলেন। এই মসঙ্গিদের 
স|মনে ছুঢে। কাককাধ-খ* স্তন্ত পয়েছে | আমনেকের ধারণা, এই স্তন্ত 
ছুট প্রটীন হিন্দ গ্।পণার পরিচয়বাহী। জামা মসজিদের পশ্চিম 
প্রান্তে আজিম! দিঘি নামে একটি জলাশয বয়েছে ৷ এই জল।শয়ের উত্তর 
তীরে লগ্ণসেনী দ।লাশ 'অবস্থি5। 'আজন। দিঘির গুব প্রান্ছে ছটি পুরনে। 
দালান চে।থে পড়ে। 'একটির শন ভ।গারুখ।ন। ও "মপবটির নাম তন্রর 
খানা ( পান। ঘব )। ভঞাবথানাব এক জায়গায় সাধনা কবার একটি 
'মস্তান। রয়েছে | এটি ঠৈরি করেছিলেন চাদ খান । জামী মসজিদের 
সামানা দঞ্ছিণ পাবে বয়েছে টাদ খানেব সমাধি । 

বড়ী দরগার থেকে ১ আইল দুরে বাস্তার মপর প্রান্থে অবস্থিত ছেট 
দরগা । এই দরগা আ।তাউল হক এবং হার পুর কুতবুল মলম _ এই ছুই 
ফকিরের স্মৃতি বক্ষাকারী | 'এই ছুই মুসলমান সাধকের স্মৃতিরক্ষাকারী 
স্তম্তগুলিকে অটুট রাখাব জন্য যাবহীয় বায়ুভার বহনের দায়ি নিয়েছে 
শ' হাজারী এস্টেট । ছোট দরগ।র সামান্য বাদিকে রয়েছে অতিথিশালা । 
সেখানে এখন একটি ডাকঘর হয়েছে | 

অতিথিশ।লার পিছনেই রয়েছে কুতুবশাহী মস্জিদ। এর আরেক 
নাম সোন! মসজিদ । পাওয়ার অন্যান্য দাল[নের তুলনায়, এটি অপেক্ষা- 
কৃত নতুন । এর স্থাপনের সময় ১৫৮২ শ্রীস্টাব্দ । পাথর ও ইটের সমন্বয়ে 
এই মসজিদটি তৈরি । এর ছাদ ধ্বসে পড়লেও এর দেয়ালগুলো ভালো। 
অবস্থাতেই আছে। 

কুতৃবশাহী মসজিদের কাছেই একলাখি সমাধি । এখানে সমাধিস্থ 
রয়েছেন গনেশ পুত্র ধু জালালুদ্দিন, তীর স্ত্রী ও পুত্র। একটি মাত্র গন্বংজ 
বিশিষ্ট এই সমাধিস্থলটি বাংলার টেরাকোটা শিল্পের অত্যন্ত সুন্দর নিদর্শন | 
সমাধিস্থলের গায়ে কিছু হিন্দু দেবদেবীর মুতি চোখে পড়ে । এর থেকে 
অনুমান করা যায় যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো হিন্দু মন্দিরের ইট এই সমাধি 


৮৮ সণ 


তেরির সময় ব্যবহাত হয়েছিল। এই সমাধি ভবন ভারতীয় এবং পারস্তের 
শিল্পকলার সংমিশ্রণে তৈরি । সমাধি ভবনের চারিদিকে চারটি ক্ষুদ্র 
প্রকোষ্ঠ আছে । কথিত 'মাছে এই প্রকোষ্ঠে বসে হাফেজর! কোরান পাঠ 
করতেন । 

একলাখি সমাধিকে পিছনে ফেলে আরও মাইল খানেক উত্তরে গেলে 
চোখে পড়ে শ্বিশাল আদিন| মসজিদ । আদনা মালদ। জেলার যাবতীয় 
প্রাচীন দালানগুলে।র মধ্যে সব থেকে বড় তো বটেই, সমালোচকদের 
চেখে এর সৌন্দ্ধও অন্য সব দালানকে ছ।ডিয়ে গেছে । উত্তর-দক্ষিণে এর 
দৈথ্ঘ ৫০৭ ফুট আর পুব-পশ্চিমে এর প্রসার ২৮৫ ফুট । এই মসজিদে 
৩০৬টি গম্ব,জ রয়েছে যে স্তস্তগু,লার উপর গশ্ব,জগুলে। বসানো, সে- 
গুলোর উচ্চত৷ প্রায় বিশ ফুট । বাংলার সুলতান সিকন্দর শাহের আমলে 
এই মসজিদটি তৈবি হয় । আবিদ আলি খলেছেন, এই মসজিদের নির্মাণ 
কাধ আরম্ভ হয় ১৩৬৭ শ্রীস্টাঝে এবং সম্পন্ন হয় ১৩৭৪ খ্রীস্টার্জে। এই 
সময়কাল সিবণ্দর শাহেরই বাজখ্কাল। তবে এ বিষয়ে অনেকে ভিন্ন- 
মতও পোষণ করেছেন । কেউ কেউ বলেন, অতি প্রাচীনকালে এটি 
একটি আবাসিক বি্ঞালয় ও বৌদ্ধ বি! ছিল। মধাযুগে মুসলমান 
শ।সকবা এটিকে এবটি মসজিদে পবিণত ক্বেন। এই সমস্ত পণ্ডিতের 
নিজেদের বক্তব্যকে সুপটভাবে প্রত্তষ্ঠিত করতে গিয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে 
এই বৌদ্ধ বিহারের শাম ছিল আদিনাথ বিহার । আদিনাথ মহাযানী 
বৌদ্ধদের এক লৌকিক দেবতা । আদিনাথ থেকেই নাকি এই মসজিদের 
নাম হয়েছিল আদিনা মসজিদ | কিন্তু এই বক্তব্য সমর্থন করা যায় না । 
কারণ আদিনাথ বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্বের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় 
না। তাছাড়া আদিনাথ থেকে আদিন! নামটি এসেছিল এ কথাও আদৌ 
গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আদিনা একটি ফাঁসি শব্দ, যার অর্থ শুক্রবার । 
এই শুক্রবার মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে অতি পবিত্র দিন। সুতরাং 
চতুর্দশ শতকে সিকন্দর শাহ কর্তৃক যে এই মস.জিদ তৈরি হয়েছিল, সে 
বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত । তাছাড়া মসজিদটির শিল্পগত আঙ্গিক কানিং- 
হাম, ফাগুসন প্রমুখ পণ্ডিতকে এর প্রতিষ্ঠাকালকে মধ্যযুগীয় হিসেবে 
চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে । 

মসজিদের উত্তর প্রান্তে সামান্ত উচু একটি বেদী রয়েছে । এর নাম 


বিশিষ্ট,স্থানের বিবর্ণ ৮৯: 


বাদশাহ কি তখত । অনুমান করা হয় রাজ পরিবারের মহিলারা এই 
তিখ.তের গুপর বসে প্রার্থনায় যোগ দিতেন, বাদশাহ কি তখতের উল্টো 
দিকে রয়েছে সিকন্দর শাহের সমাধি । 

পাও্য়াতে অন্যান্ত দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে প্রাসাদ অঞ্চলের কাছাকাছি । 
আদিনা মসজিদের উল্টো দিক দিয়ে অর্থাৎ ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে 
পশ্চিম দিনাজপুরেব দিকে এগোলে ডান দিকে একটা সরু রাস্তা চলে 
গেছে । এই রাস্ত! ধরে মাইল খানেক এগোলে বেশ কিছু পুরনো দালানের 
ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। বুখানান হ্যামিলটন সাহেবের মতে এইখানেই 
রাজপ্রাসাদ ছিল । কানিংহামও এ বিষয়ে একমত হয়েছেন । প্রাসাদের 
সামনে একটি বড় দিঘি আছে যাব নাম ধণুষ দিঘি। এর খুব কাছেই 
সাতাশঘরা দিঘি। সাতাশঘরা দিঘির পাঁশেই একটি ভগ্নস্তূপ চোখে পড়ে। 
পণ্ডিতদের মতে এটি ছিল হানামখান। ব। প্লান করার জায়গ1। হ্ভামিলটন 
সাহেব এই দীঘিকে “বাটসঘর।” দীঘি বলে চিহ্চিত করেছেন । হামাম- 
খানায় ষাটটি ঘব ছিল বলেই নাকি এই নাম। কিন্ত আবিদ আলি এই 
দিঘিকে সাতাশঘবা দীঘি বলেছেন। হামামখানাটি সাতাশ ঘর বিশিষ্ট 
ছিল বলেই এই নাম। কাছাকাছি আব একটি দিঘি আছে যাঁর নাম 
নাসিব শাহ দিঘি । নাসিকদ্দিন নুসরত শাহ দিঘিটি খনন করেছিলেন 
বলেই এর নাম নাসির শাহ দিঘি । এই অঞ্চলের সব থেকে বড় দিঘির 
নাম নুখান দিঘি । নামটি প্রমাণ কবে যে, দিঘিটি শুকিয়ে গেছে । 


পুরোনো! মালদ! ব। ওল্ড মালদ। : আগে শহরটি পাঁচ অংশে বিভক্ত 
ছিল-_কাটরা, মোগলটুলি, শর্বরী, শাকমোহন ও বাশহাটা। গৌড় থেকে 
মাইল তেরো দূরে ইংরেজ বাজারের মাইল চারেক উত্তরে কালিন্দ্রী ও 
মহানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহরটি মধ্যযুগে যে বাণিজ্যের এক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল-_-একথা আগেই আলোচিত 
হয়েছে। শুধু মধ্যযুগ কেন, মধ্যযুগ যখন শেষ তখনও ফরাসি, ডাচ ও 
ইংরেজ বণিকরা ওল্ড মালদায় প। দিয়েছিল সৃতি ও রেশম বস্ত্রব্যবসায়ের 
মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার জঙ্ক । যাই হোক, এই শহরের 
আকার্বাকা গলিপথ, গা! ঠেলাঠেলি কর! বাড়িঘর, পুরোনো ধাচের পয়ঃ- 
প্রণালী-__এই শহরের প্রাচীনতের ইঙ্গিত বহন করে। 


৯৪ মালদা 


ওল্ড মালদায় সব থেকে পুরনো মসজিদের নাম ফুটি মসজিদ | এটি 
তৈরি হয়েছিল ১৪৯৫ খ্রীস্টান | ওল্ড মালদায় আর একটি মসজিদ আছে, 
যার নাম জামী মসজিদ | ছুই গণ্থ,জ বিশিষ্ট এই মসজিদটি লম্বায় ৭১ফু 
আর গ্রন্থে ১৭ফুট | মহানন্ন। নদীর পশ্চিমে রয়েছে একটি বিশাল স্তন্ত 
_যার নাম নিমাসরাহ | কারো মতে এই স্তন্তের আসল নাম নিমাই 
সরাই । শ্রাঠৈতন্ত এখানে এসেছিলেন। সেই থেকে তার নাম অনুসারে 
স্তস্তটিব গ(ন হয়েছে নিমাই সরাই | কি আ।রেকদল পণ্ডিএ মনে করেন 
স্তশ্তটির মাসল নম শিম্সবাই | নিম্‌ একটি খাসি কখ।। এপ অর্থ 
অর্ধেক | অর্ক সরাইখানার ক।জ করতো বলে (এখনে থাকার বন্দো- 
বস্ত চিল না, গুধু খাবার ব্যবস্থ। ছিল ) এর নাম হয়েছিল নিম্সরাহ । 
পরে স্তানীয় লোকেদেব ভাষায় শিম্সরাই নিমাসরাইতে পরিণত হয়েছে | 
এই সরাইটি খানম এমে এক বিখ।।5 সও্দ|গরের খাতা কর্তক নিষি* 
হয়েছিল বলে শোন। যায়। 


টাচোল ও কলিগ্রম : এই অঞ্চল ঢুটি মালদহ জেলাব উত্তরে অবস্থিত 
ও খরব। থানাব '্মন্তরগঠ। মোগল সেনাপতি মানসিংহ তার টাচোলের 
যাবতীয় সম্পাও এক যশোহরবাসী ব্র।গণকে দান করেন । এই ত্র।ঞ্গণ ও 
তীর বংশধরের। উঈ॥চোলে জমিদারি গ্রাঠিঠা করেন। ১৭৯৩ শ্রীস্টাঝে 
কর্নওয়।লিশের সঙ্গে চাচোলের জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিতে 
আবদ্ধ হন। বিংশ শতাব্দীতেও যে টাচোলের জমিদারের সঙ্গে ব্রিটিশ 
সরকারের সম্পর্ক অটুট ছিল তার প্রমাণ ১৯১৩ শ্রীস্টাব্ে জমিদার 
শরৎচন্দ্র ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে “রাজা” উপাধি লাভ করেছিলেন | 
চাঁচোলের রাজবাড়িতে এখন তৈরি হয়েছে টঠাচোল কলেজ । 

াচোলের অগ্প দূরেই কলিগ্রাম একসময় সংস্কৃত চর্চার এক গুরুত 
পর্ণ কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কলিগ্রামে রয়েছে জিন্দাপীর মসজিদ । কথিত 
আছে, নূর্ধ খু! নামে এক ফকির ছয়মাঁসের উপযুক্ত খাবার নিয়ে এখানে 
সমাধিস্থ হয়েছিলেন । 

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যস্ত মালদ] জেলা 
অসংখ্য ঘটনার নীরব সাক্ষী। প্রাচীন যুগে গৌড় নগরী সমৃদ্ধির শিখরে 
উঠেছিল, রামাবতী স্বাধীন বাংলার স্বাধীন রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত 


বিশিষ্ট-স্থানের বিববণ ৯১ 


হয়েছিল। মধ্যযুগের লখনৌতি ও পাগুয়৷ তদানীন্তন বাংলার রাজনীতিতে 
অসম্ভব গুকত্ব পেয়েছিল। 'আধুনিক যুগে, ও্পনিবেশিক শক্তির ভাগ্য 
নির্ধারণের এক সফল অঞ্চল হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল ইংরেজবাজার । 
ওপনিবেশিক শক্তি তার জাল ছড়িয়ে দেওয়ার পর, এই মালদা! জেলা 
পরিণত হয়েছিল সাআাজাবাদ বিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম পীঠস্থানে । 
আলোচনার সুবিধার্থে আমর! তিনটি যুগে জেল!র ইতিহাসকে বিভক্ত 
করেছি । উৎপাদন-পদ্ধতিকে যদি আমরা যুগ ভাগের মাপকাঠি হিসেবে 
গ্রহণ করি, তবে দেখব, প্রাচীন যুগ এবং মধ্য যুগের মধ্যে কোনো তফাত 
করা যাঁয় না__কারণ সামস্ততাপ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিদ্ডি করেই 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মালদার অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। ছেদ পড়েছিল 
ব্রিটিশ 'মসার সময়ে । পনিবেশিক যুগের সত্রপাত ঘটলো এবং ব্রিটিশ 
সরকার উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখাব তাগিদে সামন্ততান্ত্িক একটা 
ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছিল । যাই হোক, প্র।কগপনিবেশিক এবং 
গুপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের মধ্যে সাতার দিতে দিতে 
মালদা জেলা আজকে পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্পূর্ণ জেলা হিসেবে 
পরিচিত । 
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